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এ পাঁচিট বক্তৃতা, জীবেনর চূড়ান্ত লক্ষ্য- স্রষ্টােক েকন্দ্র কের আবর্িতত। প্রথম বক্তৃতা একিট ভূিমকা আর
েশষিটেত  সারসংক্েষপ  ও  উপসংহার  টানা  হেয়েছ।  প্রথম  প্রকাশেকর  ভূিমকায়  এ  ভাষণগুেলার  প্রেয়াজনীয়তার  ওপর
গুরুত্ব  আেরাপ  করা  হেয়েছ।  এেত  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  প্রশ্ন  উত্থািপত  হেয়েছ,  ‘আজ  মানবজািতর  জীবেন  এত  েবিশ
িতক্ততা পিরদৃষ্ট হচ্েছ েয,  দুঃখ-দুদশা,  েবদনা,  তা িক জীবেনর লক্ষ্য িনরূপেণ মানবজািতর ব্যর্থতার পিরণাম

নয়?
প্রথম বক্তৃতায় নবী-রাসূলগেণর প্রথম লক্ষ্য-উদ্েদশ্েযর প্েরক্ষাপেট উপিরউক্ত প্রশ্ন িনেয় িবশ্েলষণ করা
হেয়েছ । এেত েদখা যায়, সৃষ্িটর একিট লক্ষ্য রেয়েছ যার একিট ‘সৃষ্িট’ হচ্েছ-এর জীেবর পক্েষ পূর্ণতা অর্জন-
স্রষ্টা  যার  ব্যবস্থা  কের  িদেয়েছন  ।  নবী-রাসূলগেণর  লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  এ  িবষয়িটর  অগ্রগিত  সাধন  কের  বেল
স্বীকৃত।  ঐশী  প্রত্যােদেশর  আেলােক  সবাইেক  আহ্বান  করা  হেয়েছ  তার  ‘সম্ভাবনা’  অনুধাবন  করার  এবং  তােদর
প্রত্েযেকর জীবেনর লক্ষ্য অর্জন করার- স্রষ্টার উদ্েদশ্েয চূড়ান্ত যাত্রার আেগ যা পিরপূর্ণতা লাভ করেব ।

আর স্রষ্টার কােছ যাবার ব্যাপারিট সকল সৃষ্িটর জন্যই অবধািরত।
 

দ্িবতীয় বক্তৃতায় বা ভাষেণ বলা হেয়েছ েয, দার্শিনক মতবােদর সােথ আধ্যাত্িমক আদর্েশরও সমন্বয় থাকা প্রেয়াজন
যােত  ব্যক্িত  িকংবা  সমাজ  সবারই  অর্জেনর  জন্য  সামেন  েকােনা  লক্ষ্য  থােক  ।  এখােন  িবেশষ  গুরুত্ব  েদয়া  হয়
স্রষ্টার প্রিত তােদর সহজাত আধ্যাত্িমক দায়-দািয়ত্েবর ব্যাপাের (যিদ স্রষ্টার অস্িতত্ব না থােক তাহেল েয
যার খুশীমেতা চলেত পাের)। মানবজািতর অনন্য ৈবিশষ্ট্য- পারস্পিরক সেচতনতার িভত্িতেত এর পিরসমাপ্িতর প্রিত

দৃষ্িট েদয়া হয় ।
তৃতীয়  ভাষণ  েথেক  এ  ব্যাখ্যািটই  উপস্থািপত  হেয়েছ  েয,  েকােনা  মতবাদ  বা  সামািজক  আদর্েশ  িবশ্বাস  অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ । এ েথেক প্েরম, আকর্ষণ এবং অন্যান্য গুণ মানেবর জীবেন িবকাশ লাভ কের । এ প্েরক্ষাপেট ইসলােমর
সােথ  একত্ববােদর  সম্পর্ক  বর্ণনা  করা  হয়,  িবেশষ  কের  িচরন্তন  প্েরক্ষাপেট  দ্বন্দ্বমূলক  বস্তুবাদ  ও

মানবতাবােদর  গণ্িড  েপিরেয়  তা  এিগেয়  যায়।
চতুর্থ  ভাষেণ  মানবীয়  পূর্ণতা  অর্জেন  িবেশষ  শক্িত  িহসােব  ইসলামী  িবশ্বাসেক  িনেয়  পরীক্ষা  করা  হয়  ।  িকছু



উপকারী প্রভাব বেয় আেন বেলই শুধু িবশ্বাস স্থাপনেক আশীর্বাদ রূেপ গণ্য করা যায় না; বরং ঐ িবশ্বাস স্থাপেনর
দািব হেলা িনরবচ্িছন্নভােব পূর্ণতার িদেক ধািবত হওয়া । বস্তুত িকছু উপকার পাওয়া আমােদর জীবেনর লক্ষ্য নয়
বা লক্ষ্য হওয়াও উিচত নয় । ইবেন িসনার কথায় ‘পািরশ্রিমেকর িবিনমেয় কাজ করার অর্থ হচ্েছ েবতন না থাকেল কাজ
করার ইচ্েছও থােক না ।’ ইবাদাত িনেয় হযরত আলী (আ.)-এর ভাষায় একিট ইসলামী যুক্িত এভােব উপস্থাপন করা যায় ।
িতিন বেলন, ‘েহ প্রভু! েতামার জাহান্নােমর আগুেনর ভেয় অথবা েতামার জান্নাত পাওয়ার েলােভ আিম েতামার উপাসনা

কির না । আিম েতামার উপাসনা কির তুিম উপাসনার েযাগ্য বেল।’
পঞ্চম ভাষেণ মানবীয় পূর্ণতা প্রসঙ্েগ সক্েরিটস, প্েলেটা, েজেনা এবং প্রক্েটারাল দার্শিনকসহ অনান্য মতামত
পর্যােলাচনা করা হেয়েছ । এেত বলা হয় : স্রষ্টা িপতা বা অন্য েকােনা ব্যক্িত অথবা িপতৃজাতীয় েকােনা সত্তার
সােথ  তুলনীয়  নয়  ।  িতিন  তা-ই  যা  িতিন  এবং  অন্যান্য  সবিকছুরও  অিধকারী  িতিন  ।  েযরূপ  বলা  হেয়েছ  েশখ  সা’দীর

বুস্তােন :‘বুদ্িধর পথ হচ্েছ একিট েগালক ধাঁধা তেব জ্ঞানীেদর জন্য আল্লাহ্ ছাড়া েকউ েনই’।
জ্ঞান,  প্রজ্ঞা,  িবচারক্ষমতা,  সত্য,  েসৗন্দর্য,  স্বাধীনতা  এবং  অন্যেদর  প্রিত  ভােলাবাসা  এ  সবিকছুই  তাঁর
বেদৗলেত, এমনিক তাঁর (পক্ষ েথেক আমােদর প্রিত) কল্যাণস্বরূপ আেরািপত । ফেল আমােদর প্রিত তাঁর দািব হচ্েছ
সকৃতজ্ঞ  স্বীকৃিত-েকবল  আনুষ্ঠািনক  উপাসনা  নয়।  িনরবচ্িছন্নভােব  সেচতন  েথেক  আমােদর  আচার-আচরণ  পিরশুদ্ধ

করার  মধ্য  িদেয়  তা  পালন  করা  সম্ভব।

সৃষ্িটর লক্ষ্য
অনুসন্ধান করার সময় েয সব েমৗিলক সমস্যা সামেন এেস দাঁড়ায় তার অন্যতম হচ্েছ ‘জীবেনর লক্ষ্য’। মানুষ সব সময়
জানেত চায় েস েকেনা েবঁেচ আেছ এবং তার জীবেনর লক্ষ্য কী হওয়া উিচত। ইসলােমর দৃষ্িটেত একজন এমনও প্রশ্ন করেত

পাের, নবী-রাসূল প্েররেণর লক্ষ্য-উদ্েদশ্য কী?
নবী-রাসূল  পাঠােনার  উদ্েদশ্য,  যােদর  কােছ  তাঁেদর  পাঠােনা  হেয়েছ  এমন  েলাকেদর  ব্যক্িতগত  জীবেনর  লক্ষ্য-
উদ্েদশ্েযর  সােথ  ৈবসাদৃশ্যপূর্ণ  নয়  ।  কারণ,  নবী-রাসূলেদর  পাঠােনা  হেয়েছ  িনর্িদষ্ট  একিট  লক্ষ্েযর  প্রিত
সাধারণ  মানুষেক  ধািবত  করার  জন্য  ।  আরও  একধাপ  এিগেয়  আমরা  িজজ্ঞাসা  করেত  পাির,  মানবসহ  অন্যান্য  প্রাণী

সৃষ্িটর  উদ্েদশ্য  কী?
এ িবষয়িটর একিট সিঠক িবশ্েলষণ দরকার । এটা হয়েতাবা সৃষ্িটেত স্রষ্টার লক্ষ্য বা তাঁর ইচ্েছ- উদ্েদশ্েযর
প্রকাশ সংক্রান্ত িবষয় । আমরা স্রষ্টার জন্য েকােনা লক্ষ্য অনুমান করেত পাির না এবং িবশ্বাস করেত পাির না
েয, িতিন কােজর মাধ্যেম িকছু অর্জন করার েচষ্টা কেরন । এরকম েকােনা ধারণা কর্ম সম্পাদনকারীর একিট ত্রুিট
উত্থাপন কের যা ক্ষমতাবান েকােনা সৃষ্িট বা প্রাণীর ক্েষত্ের সত্য, তেব স্রষ্টার জন্য নয়; েযেহতু এর অর্থ
দাঁড়ায় িতিন পূর্ণতার িদেক অগ্রসর হেত চান এবং িকছু িনরাপদ রাখেত চান যা তাঁর েনই । তেব কখনও কখনও ‘সৃষ্িটর
লক্ষ্য’  বলেত  সৃষ্িট  কােজর  লক্ষ্যেক  েবাঝায়,  স্রষ্টােক  নয়  ।  েসক্েষত্ের  পূর্ণতার  উদ্েদশ্েয  স্রষ্টার
অিভযাত্রার  সম্পর্ক  পাওয়া  যায়  ।  স্রষ্টার  িনেজর  পূর্ণতা  নয়  ।  যিদ  এভােব  আমরা  িচন্তা  কির  েয,  স্রষ্টার

প্রকৃিত হেলা সর্বদা পূর্ণতার অন্েবষেণ অগ্রসর হওয়া; আর তখনই আমরা স্রষ্টার একিট উদ্েদশ্য খুঁেজ পাই।
ব্যাপারটাও এরকম । সৃষ্ট প্রিতিট সত্তার সামেন অর্জনেযাগ্য পূর্ণতার একিট পর্যায় িবরাজ করেছ । আর প্রিতিট
বস্তুর  জন্যই  রেয়েছ  অবনিত  বা  পূর্ণতার  পর্যায়-  সর্েবাচ্চ  সীমায়  না  েপৗছােনা  পর্যন্ত।  ‘মানব  সৃষ্িটর
লক্ষ্য’  সংক্রান্ত প্রশ্নিট এমন এক েমৗিলক প্রশ্ন যা ‘মানব স্বভাব’-েকও তুেল ধের-তার মধ্েয যত প্রিতভা-ই



থাকুক বা যত ব্যক্িতগত পূর্ণতা-ই তার জন্য সম্ভব েহাক না েকেনা । যখন েকউ ঐ পূর্ণতা অর্জন করেত পাের, আমরা
তখন বলেত পাির েয, ঐ জন্যই তােক সৃষ্িট করা হেয়িছল । আপাতঃদৃষ্িটেত মেন হয় ‘মানব সৃষ্িটর লক্ষ্য’-েক আলাদা
িবষয় রূেপ িবশদভােব আেলাচনা করার দরকার েনই । মানুষ কী ধরেনর প্রাণী এবং তার মধ্েয কী ক্ষমতা আেছ এ টুকু

জানাই যেথষ্ট । অন্য কথায় আমােদর েদখা উিচত ইসলাম কীভােব মানব ও তার সক্ষমতার িবষয়িট তুেল ধের। েকননা,
আমরা দার্শিনক দৃষ্িটভঙ্িগ নয়; বরং ইসলােমর প্েরক্ষাপেট এ িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করেত চাই।

 
স্বভাবতঃই  নবী-রাসূলেদর  উদ্েদশ্যও  িছল  মানুষেক  পূর্ণতা  উপহার  েদয়া  এবং  তার  সব  েদাষ-ত্রুিট  দূর  করা-যা
ব্যক্িতগতভােব  তার  অথবা  তার  সমােজর  পক্েষ  সম্ভব  নয়  ।  েকবল  ঐশী  প্রত্যােদেশর  সাহায্েযই  মানব  সমাজ  েস

পূর্ণতার  িদেক  এিগেয়  েযেত  সক্ষম  হয়  ।

অনুরূপভােব প্রত্েযক ব্যক্িতর েদখা উিচত তার মধ্যকার সম্ভাব্য ক্ষমতা অনুধাবেনর পর েস কী হেত পাের, যােত
তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় । আর এটাই আমােদর জীবেনর লক্ষ্য । এতক্ষণ এ িবষয়েক সাধারণভােব তুেল ধরা হেলা । এখন
আমরা  িবস্তািরত  আেলাচনায়  যােবা  :  কুরআেন  িক  মানেবর  লক্ষ্য  িনেয়  িকছু  বলা  হেয়েছ  অথবা  এেত  মানব  সৃষ্িটর
লক্ষ্য বা নবী-রাসূল প্েররেণর েকােনা কারণ ব্যাখ্যা করা হেয়েছ ? প্রায়ই বলা হেয় থােক, সুখ অন্েবষেণর জন্যই
মানেবর সৃষ্িট এবং মানব-সৃষ্িট েথেক স্রষ্টা েকােনা উপকার চান না বা পান না । প্রকৃতপক্েষ মানবেক তার পথ
মুক্তভােব  েবেছ  েনয়ার  সুেযাগ  েদয়া  হেয়েছ;  তার  প্রিত  িনর্েদিশকা  আসেল  দািয়ত্ব  ও  িবশ্বাস  মাত্র,  এটা
বাধ্যতামূলক  বা  স্বভাবজাত  নয়  ।  তাই  েযেহতু  েস  স্বাধীন,  তার  উিচত  সিঠক  পথ  েবেছ  েনয়া  ।  পিবত্র  কুরআেন  বলা

হেয়েছ, ‘আমরা মানুষেক পথ েদিখেয়িছ, হয় েস কৃতজ্ঞ হেব বা অকৃতজ্ঞ হেব।’ (সূরাদাহর : ৩)
িকন্তু পিবত্র কুরআন অনুসাের ‘সুখ’ কী? প্রায়ই বলা হয়, মানব সৃষ্িট এবং নবী-রাসূল প্েররেণর উদ্েদশ্য হচ্েছ
মানুষেক জ্ঞান অর্জন ও দৃঢ়প্রিতজ্ঞ হেত শক্িতশালী করা যােত েস অেনক েবিশ িশখেত পাের এবং তার যা দরকার তা

অর্জেনর ক্ষমতা করায়ত্ত করেত পাের।

এভােব  একিট  বীজ  সৃষ্িটর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  তার  সম্ভাবনার  বাস্তবায়ন  ঘিটেয়  একিট  পূর্ণ  বৃক্েষ  রূপায়ন  করা  ।
আবার  একিট  েমষশাবেকর  তৃণেভাজন  ও  িবকােশর  মধ্য  িদেয়  পূর্ণবয়স্ক  েমষ  হওয়া-  এ  রূপান্তর  সৃষ্িটর  একিট
উদ্েদশ্য  ব্যাখ্যা  কের  (মানেবর  জন্য  উপেযাগী)।  মানুেষর  ক্ষমতা  আরও  উন্নত  পর্যােয়র  ।  মানুষ  মােনই  েস
জ্ঞানী-সক্ষম  ।  েস  যত  েবিশ  জানেত  পাের  তত  েবিশ  তার  জ্ঞান  কােজ  লাগােত  পাের,  আর  ততই  েস  তার  লক্ষ্য-

উদ্েদশ্েযর  িনকটবর্তী  হয়  ।

কখনও বলা হয়,  মানব জীবেনর লক্ষ্য হচ্েছ ‘সুখ’  লাভ করা । অর্থাৎ যতটা সময় একজন মানুষ েবঁেচ থাকেব েস সুেখ-
শান্িতেত জীবন কাটােব, প্রকৃিত ও স্রষ্টার কল্যাণ উপেভাগ করেব, প্রকৃিত বা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষিত েথেক কম
দুঃখ-দুর্দশা েভাগ করেব । এেকই িবেবচনা করা হয় ‘সুখ’। অর্থাৎ সর্েবাচ্চ পিরমাণ ‘সুখ’  আর সর্বিনম্ন পিরমাণ

দুঃখ-েবদনা-ই হেলা সুখ।

এটাও  বলা  হয়,  নবী-রাসূলেদরও  পাঠােনা  হেয়েছ  যােত  মানুেষর  পক্েষ  সবেচেয়  েবিশ  পিরমাণ  সুখ  অর্জন  ও  ন্যূনতম



দুঃখ-কষ্ট  পাওয়া  সম্ভব  হয়  ।  যিদ  নবী-রাসূলগণ  পরকােলর  পিরচয়  িদেয়  থােকন  তা  হেব  এ  জীবেনরই  ধারাবািহকতা  ।
অন্য কথায় েযেহতু মানব-সুেখর পথ েদখােনা হেয়েছ এবং তা অনুসরেণর পিরণামরূেপ পুরস্কারও প্রেয়াজন;  আবার এর
িবপরীেত শাস্িতর ও িবধান থাকা প্রেয়াজন, তাই এ পৃিথবীেতই এ শাস্িত ও পুরস্কােরর মেডল উপস্থািপত হেয়েছ । ফেল
এ পৃিথবীর আইন-কানুন িবফল হেব না । যােহাক, নবী-রাসূলগণ এ পৃিথবীেত পুরস্কার বা শাস্িত েদবার মেতা েকােনা
অবস্থােন িছেলন না;  তাই অন্য একিট জগৎ দরকার েযখােন ভােলা েলাকরা পুরস্কার লাভ করেব,  আর অপরাধী ও পাপীরা

শাস্িত েভাগ করেব।

িকন্তু আমরা পিবত্র কুরআেন এরকম েকােনা কথা েদখেত পাই না । েসখােন জ্বীন ও মানব সৃষ্িটর উদ্েদশ্য রূেপ বলা
হেয়েছ ‘উপাসনা করা’। (সূরা যািরয়াত : ৫৬) মেন হচ্েছ এটা উপলব্িধ করা খুব কিঠন । স্রষ্টার উপাসনায় লাভ কী? এেত
তাঁর (স্রষ্টার)  িকছু যায়-আেস না  ।  মানুেষরই বা  এেত কী  লাভ? তেব সৃষ্িটর লক্ষ্য িহসােব পিবত্র কুরআেন এ
িবষয়িটেক স্পষ্ট ভাষায় তুেল ধরা হেয়েছ । পরবর্তী জীবন এ জীবেনর মেতা অতটা গুরুত্ববহ নয়-এমন ধারণার িবপক্েষ
পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ, ‘েতামরা িক ধের িনেয়ছ েতামােদর এমিনেতই সৃষ্িট করা হেয়েছ?’ (সূরা মুিমনূন : ১৫৫)

এেত প্রমাণ েমেল সবিকছু প্রজ্ঞাপূর্ণভােব সৃষ্িট করা হেয়েছ।

এমন  ধারণা  করা  হেয়  থােক  েয,  সৃষ্িটর  েকােনা  অর্থ  হয়  না,  আর  মানুষও  স্রষ্টার  সামেন  িফের  যােব  না!  পিবত্র
কুরআেনর িবিভন্ন আয়ােত সৃষ্িটর উপযুক্ততা প্রসঙ্েগ পরকােলর কথা বারবার েঘাষণা করা হেয়েছ । এর েযৗক্িতকতার
িভত্িত এরূপ- এ পৃিথবীর একজন স্রষ্টা আেছন, িতিন েকােনা িকছুই বৃথা সৃষ্িট কেরন না এবং যা কেরন সবই সিঠক-
েখলার জন্য নয় এবং তাঁর কােছই িফের েযেত হেব িযিন সমস্ত িবশ্বজগেতর খবর রােখন । আমরা পিবত্র কুরআেন এমন কথা
পাই না েয, মানুষেক সৃষ্িট করা হেয়েছ যােত েস েবিশ েবিশ জানেত পাের, ফেল তার লক্ষ্য অর্জেনর জন্য েবিশ কের
কাজ  করেত  পাের  ।  তােক  সৃষ্িট  করা  হেয়েছ  ইবাদাত  করার  জন্য,  আর  স্রষ্টার  উপাসনা  িনেজই  একিট  লক্ষ্য  ।  যিদ
স্রষ্টােক  জানার  বা  েচনার  েকােনা  প্রেয়াজন  না  থাকেতা-যা  ইবাদাত  করার  ক্েষত্ের  প্রথম  পদক্েষপ,  তাহেল
সৃষ্িটর  লক্ষ্যপােন  অিভযাত্রায়  মানুষ  ব্যর্থ  হেয়  পড়েতা  আর  আল-কুরআেনর  দৃষ্িটেত  েস  সুখী  হেতা  না  ।

পয়গাম্বরগণও  এেসেছন  তােক  সুেখর  িদেক  এিগেয়  েনবার  জন্য-  যা  িকনা  স্রষ্টার  ইবাদাত  ।
সুতরাং  ইসলাম  েয  লক্ষ্য  বা  আদর্েশর  কথা  বেল  তা  হেলা  স্রষ্টা  এবং  বাকী  সবিকছুই  এ  লক্ষ্েয  েপৗঁছার
প্রস্তুিতমাত্র-  স্বয়ংসম্পূর্ণ  নয়  বা  েমৗিলকভােব  গুরুত্ববহও  নয়  ।  পিবত্র  কুরআেনর  েয  সব  আয়ােত  পূর্ণ
মানেবর কথা বলা হেয়েছ বা তােদর পক্েষ বলা হেয়েছ েস সব আয়ােত এরশাদ করা হেয়েছ েয, তারা সত্িযকার অর্েথ জীবেনর

লক্ষ্য বুঝেত েপেরেছ এবং তা অর্জেনর জন্য কেঠার পিরশ্রম কেরেছ । হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্েক বলা হেয়েছ :
‘আমার ইবাদাত তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত, িযিন েবেহশত ও পৃিথবী সৃষ্িট কেরেছন, আরআিম অিবশ্বাসী নই।’ (সূরা আনআম :

৮০)
এ সূরায় আরও বলা হয় :

‘আমার নামায, ইবাদাত, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর জন্য িযিন সমস্ত িবশ্বজাহােনর মািলক।’ (সূরা আনআম : ১৬৩)
কুরআেনর এ এেকশ্বরবািদতা েকবল একিট বুদ্িধদীপ্ত িবষয় নয় যােত ধারণা হয় িবশ্ব জাহােনর উৎস একিট, আর সৃষ্িট
আেরক  িভন্ন  সত্তা  ।  এখােন  মানুেষর  িবশ্বাস  ও  দৃঢ়  প্রত্যয়  ব্যক্ত  হেয়েছ  েয,  স্রষ্টা  শুধু  একজন  এবং  তার
(মানুেষর) লক্ষ্য (তার কােছ মূল্যবান একমাত্র লক্ষ্য) েকবলই ঐ স্রষ্টা । অন্য সব লক্ষ্য এ প্রধান লক্ষ্েযর



উপজাত ও ঐ লক্ষ্য অর্জেনর সহেযাগী মাত্র।
এভােব  ইসলােম  সবিকছুই  স্রষ্টােক  েকন্দ্র  কের  আবর্িতত  হয়  ।  পয়গাম্বরগেণর  লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  এবং  ব্যক্িত

পর্যােয়র  জীবেনর  লক্ষ্যও  এর  অন্তর্ভুক্ত।
এবার আমরা ইবাদাত প্রসঙ্গিট িনেয় পর্যােলাচনা করব । দ্িবতীয় আয়ােত ইবরাহীম (আ.)-এর কথায় সর্বাত্মক আনুগত্য
প্রকাশ েপেয়েছ এবং িতিন িনেজেক সার্বক্ষিণকভােব স্রষ্টার অনুগত দাস রূেপ তুেল ধেরেছন,  িযিন অন্য েকােনা
িচন্তা-ভাবনা  নয়;  বরং  শুধুই  স্রষ্টা  কর্তৃক  চািলত  হন  ।  পয়গাম্বরগেণর  লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  প্রসঙ্েগ  পিবত্র

কুরআেন েবশ কেয়কিট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । সূরা আহযােবর ৪৫ এবং ৪৬ নং আয়ােত বলা হেয়েছ :
‘েহ  নবী!  আমরা  আপনােক  পািঠেয়িছ  সাক্ষ্যদাতা,  সুসংবাদদাতা  এবং  সতর্ককারীরূেপ  এবং  আল্লাহর  আেদশক্রেম  তাঁর

িদেক আহ্বায়ক রূেপ এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূেপ।’
কােজই  একজন  নবী  হচ্েছন  সাধারণ  মানুেষর  কর্েমর  সাক্ষী,  ভােলা  কােজর  সুসংবাদদাতা;  মন্দ  কােজর  ব্যাপাের
সতর্ককারী  প্রিতিনিধ  এবং  একজন  মানুষ  িযিন  সাধারণ  মানুষেক  স্রষ্টার  িদেক  আহ্বান  কেরন- যা  হচ্েছ  চূড়ান্ত

লক্ষ্য ।
অন্য  এক  জায়গায়  নবী-রাসূলগেণর  লক্ষ্য  িহসােব  বলা  হেয়েছ  অন্ধকার  েথেক  মানুষেক  আেলার  িদেক  এিগেয়  েনয়ার
দািয়ত্ব পালন । সুতরাং এটা পিরস্কার, মানবজািতেক আল্লাহেক িচনেত আহ্বান করা হেয়েছ, আর নবী-রাসূলগণ হচ্েছন

স্রষ্টা ও সৃষ্িটর মধ্েয েযাগসূত্র।
আেরকিট আয়ােত নবী-রাসূলগেণর লক্ষ্য-উদ্েদশ্যরূেপ অন্য একিট িবষয় তুেল ধরা হেয়েছ : ‘সত্যই আমরা নবী-রাসূল
পািঠেয়িছ সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তােদর সােথ আমরা িকতাব পািঠেয়িছ এবং সত্য পিরমাপ, যােত মানুষ ন্যায়িবচাের

উদ্বুদ্ধ হয় এবং আমরা েলৗহ পািঠেয়িছ যােত রেয়েছ কিঠন দৃঢ়তা এবং মানুেষর জন্য কল্যাণ...’ (সূরা িকয়ামাহ : ২৫)

এ  আয়ােত  ‘পিরমাপ’  বেল  সম্ভবত  ‘আইন’  বুঝােনা  হেয়েছ  যােত  ন্যায়িবচার  িনিহত  রেয়েছ  ।  এভােব  নবী-রাসূলগণ
ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠা  কেরেছন  এবং  এটা  তােদর  লক্ষ্েযর  আেরকিট  িদক  ।

েকউ েকউ, েযমন ইবেন িসনা যুক্িত েদখান ৈবষম্যহীন আইন ছাড়া মানব সমােজ ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা সম্ভব নয় । আর
এমন আইন দু’িট  কারেণ মানুেষর পক্েষ রচনা করা সম্ভব নয়  ।  প্রথমত মানুষ সম্পূর্ণরূেপ সত্যেক িচহ্িনত করেত
পাের না অথবা ব্যক্িতগত পক্ষপাত েথেক েস মুক্ত হেত পাের না । দ্িবতীয়ত এটা বাস্তবায়েনর েকােনা িনশ্চয়তা
েনই; কারণ, মানুেষর প্রকৃিতই তােক এেক অন্েযর ওপর প্রাধান্য িদেত বাধ্য কের । তাই আইন-কানুন যখন তার পক্েষ,

েস তা গ্রহণ কের, আর যখন তার স্বার্েথর পিরপন্থী তখন েস তা প্রত্যাখ্যান কের ।

একটা আইন এমন হওয়া উিচত যার প্রিত মানুষ শ্রদ্ধাশীল হেব আর এমন আইন অবশ্যই স্রষ্টা কর্তৃক রিচত হেব যার
প্রিত  েচতনার  গভীর  েথেক  মানুষ  অনুগত  হেব  ।  এমন  উপযুক্ত  আইন  আসেব  স্রষ্টার  কাছ  েথেক  এবং  তা  বাস্তবায়েন
পুরস্কােরর িনশ্চয়তা থাকেব; অমান্য করায় শাস্িতও িনর্ধািরত থাকেব, এর প্রিত মানুেষর িবশ্বাসও থাকেব; তারা
স্রষ্টােক  িচনেত  পারেব  ।  এভােব  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার  পূর্বশর্ত  রূেপ  স্রষ্টােক  েচনার  অেনক  উপাদান  ও
কার্যকারণ িবদ্যমান । এমনিক ইবাদাতও িনর্ধারণ করা হেয়েছ যােত এ আইন প্রেণতােক মানুষ ভুেল েযেত না পাের । এ
ছাড়াও প্রিত মুহূর্েত সর্বদর্শীরূেপ স্রষ্টােক মেন রাখেব । এ যুক্িতেত মানুষেক স্রষ্টার প্রিত আহ্বান করা



আেরকিট লক্ষ্য, নেচৎ তাঁেক (স্রষ্টােক) েচনার েকােনা উদ্েদশ্য থােক না ।

এভােব আমরা িতন প্রকার যুক্িত েপেয় থািক । প্রথমিট হচ্েছ, নবী-রাসূলেদর লক্ষ্য-উদ্েদশ্য হেলা এ জগেত েকবল
জনসাধারেণর  মধ্েয  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠা  এবং  তােদর  জন্য  সুখী-সমৃদ্ধ  জীবন  িনশ্িচত  করা  ।  ফেল  স্রষ্টােক
েচনা, তাঁর ওপর িবশ্বাস রাখা ও পরকােল িবশ্বাস রাখা হচ্েছ পূর্েবাক্ত লক্ষ্েযর পূর্বশর্ত । দ্িবতীয় যুক্িত
প্রায়  িবপরীতধর্মী  ।  স্রষ্টােক  েচনা,  তাঁর  উপাসনা  করা  হচ্েছ  প্রধান  উদ্েদশ্য,  আর  ন্যায়  িবচার  হচ্েছ  এর
পিরপূরক । এ জগেত মানুেষর আধ্যাত্িমকতা সমাজ-জীবেনর ওপর িনর্ভরশীল,  আর আইন ও ন্যায়িবচার ছাড়া সমাজ-জীবন
সম্ভব  নয়  ।  তাই  আইন  ও  ন্যায়িবচার  হচ্েছ  স্রষ্টার  প্রিত  উপাসনার  পূর্বশর্ত  ।  সুতরাং  সামািজক  সমস্যািদ
দূরীকরণ, যা আজ ন্যায়িবচার প্রসঙ্েগ অত্যন্ত গুরুত্ববহরূেপ িবেবিচত তা নবী-রাসূলেদরও উদ্েদশ্য িছল তেব তা

গুরুত্েবর িদক িদেয় দ্িবতীয় পর্যােয় েথেক যায়।

তৃতীয় মত  অনুসাের নবী-রাসূলেদর লক্ষ্য-উদ্েদশ্য আলাদা হওয়া  প্রেয়াজন সৃষ্িট ও  জীবেনর লক্ষ্য েথেক  ।  আর
তাই  এর  একিট  হেব  প্রধান  লক্ষ্য,  আর  অন্যিট  হেব  পিরপূরক  ।  আমরা  বলেত  পাির,  নবী-রাসূলগেণর  দু’িট  স্বতন্ত্র
লক্ষ্য িছল : একিট হেলা স্রষ্টার উপাসনা করার জন্য মানুষ ও স্রষ্টার মধ্েয েযাগসূত্র স্থাপন; অন্যিট হেলা
সাধারণ  মানুেষর  মধ্েয  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠা  ।  কােজই  এর  একিট  অন্যিটর  পূর্বশর্ত  হেব  এমন  ধারণা  আমরা

অগ্রাহ্য  করেত  পাির  ।

পিবত্র কুরআেন এর উদাহরণ পাওয়া যায়, েযখােন আত্মশুদ্িধর ওপর গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ আর পিরত্রাণপ্রাপ্িত
এর ওপর িনর্ভরশীল বেল বর্ণনা করা হেয়েছ। আত্মশুদ্িধ িক ইসলাম সমর্িথত একিট লক্ষ্য? এটা িক একিট লক্ষ্য না
িক  পূর্বশর্ত?  িকেসর  পূর্বশর্ত?  স্রষ্টােক  েচনার  এবং  তাঁর  সােথ  সংেযাগ  স্থাপেনর  এবং  তাঁর  ইবাদাত  করার
নািক  সামািজক  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার?  এ  মতানুসাের,  েযেহতু  নবী-রাসূলগণ  সামািজক  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার
লক্ষ্য িনেয় এেসেছন,  তাই সামািজক কল্যাণ- অকল্যাণ িচহ্িনত হেয়েছ । তাঁরা উপেদশ িদেয়েছন সামািজক অকল্যাণ
পিরহার  করার;  েযমন  ঈর্ষা,  অহংকার,  স্বার্থপরতা,  কামুকতা  ইত্যািদ  পিরহার  করার;  আর  ভােলা  গুণাবলী,  েযমন
সত্যবািদতা,  পুণ্যকর্ম,  সহানুভূিত,  িবনয়  ইত্যািদ  লালন  করার  ।  অথবা  এটা  দািব  করা  িঠক  হেব  েয,  আত্মশুদ্িধ

িনেজই একিট স্বতন্ত্র লক্ষ্য?

ওপেরর  এ  মতগুেলার  েকানিট  গ্রহণেযাগ্য?  আমােদর  িচন্তার  প্রিত  কুরআন  কখনও  েকােনা  অবস্থােতই  দ্ৈবততা
অনুেমাদন কের না  ।  কুরআন সকল অবস্থােতই একিট এেকশ্বরবাদী ধর্মগ্রন্থ ।  এেত  বলা হেয়েছ ‘স্রষ্টার মেতা বা

তাঁর সমকক্ষ েকউ েনই।’ (সূরা শূরা : ১১)
এেত সকল গুেণর চূড়ান্ত পূর্ণতা স্রষ্টার বেল বর্ণনা কের- ‘সকল উত্তম নাম তাঁর।’ (সূরা

ত্বহা : ৬০) ‘সর্েবাত্তম মর্যাদাপূর্ণ গুণরািজ শুধুই স্রষ্টার।’ (সূরা নাহল : ৬০)
কুরআন েঘাষণা েদয় তাঁর েকােনা শরীক েনই, েকােনা প্রিতপক্ষ েনই এবং সকল ক্ষমতা তাঁর, অন্য কারও নয় । কুরআন
স্রষ্টা ছাড়া আর েকােনা লক্ষ্যেকই েমৗিলক, স্বতন্ত্র বা িবশ্বজগেতর চূড়ান্ত লক্ষ্য বেল অনুেমাদন েদয় না,
মানুেষর  জন্যও  স্রষ্টা  ছাড়া  আর  েকােনা  লক্ষ্যেকই  মানুেষর  সৃষ্িট  তার  বাধ্যতা  এবং  কর্েমর  লক্ষ্য  িহসােব



স্বীকার কের না।
এখােনই েয মানুষ ইসলাম চায়, আর েয শুধুই দার্শিনক ধারণায় িবশ্বাসী তার মধ্েয সকল ব্যবধান িবরাজ কের । ইসলাম
সমর্থন  কের  এমন  অেনক  িবষয়  অন্যরাও  সমর্থন  কের,  তেব  িভন্ন  প্েরক্ষাপেট  ।  ইসলাম  সব  সময়  এেকশ্বরবাদী

প্েরক্ষাপেটই  সবিকছু  িবেবচনা  কের।

দর্শেন,  েযমন  আমরা  আেগ  বেলিছ,  মানুষ  এমন  এক  পর্যােয়  েপৗঁেছেছ  েয,  েস  বেল:  এ  িবশ্বজগৎ  এতিট  ধারাবািহক
অপিরবর্তনীয় িনয়েম চািলত হচ্েছ । পিবত্র কুরআনও একই কথা বেল, িকন্তু ঐশী প্েরক্ষাপেট : ‘আপিন কখনও স্রষ্টার

িনয়েম পিরবর্তন পােবন না।’ (সূরা সাবা : ৪৩)

পিবত্র কুরআন শুধু সামািজক ন্যায়িবচােরর নীিত গ্রহণ কের তা নয়;  বরং তােক অত্যন্ত গুরুত্ববহরূেপ িবেবচনা
কের  যিদও  চূড়ান্ত  লক্ষ্য  বা  ইহজাগিতক  সুখ  বলেত  যা  বুিঝ  তার  পূর্ব  শর্তরূেপ  অনুেমাদন  েদয়  না  ।  ইসলাম
ইহজাগিতক সুখেক গ্রহণ কের এেকশ্বরবািদতার বাস্তবধর্মী সীমােরখার গণ্িডেত েথেক অর্থাৎ পূর্ণরূেপ স্রষ্টার
প্রিত অনুগত থাকােক সুখ বেল িচহ্িনত কের । কুরআন অনুযায়ী মানুষ েকবল স্রষ্টার কাছ েথেকই সুখ পায় এবং িতিনই
তার জীবেনর সমস্ত অপূর্ণতা পূর্ণ কের েদন এবং তােক তৃপ্ত কেরন । কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘তারা যােদর িবশ্বাস আেছ

এবং স্মরেণ যােদর হৃদয় প্রশান্ত হয়; েজেন রাখ, আল্লাহর স্মরেণই িচত্ত প্রশান্ত হয়।’ (সূরা রাদ : ২৪)
মানুেষর  উদ্িবগ্ন  ও  অস্িথর  হৃদেয়  েকবল  স্রষ্টা-ই  প্রশান্িত  েদন  ।  অন্যান্য  িবষয়  পিরপূরক  ও  প্রাথিমক;

চূড়ান্ত পর্যায় নয়। ইবাদাত প্রসঙ্েগ এরূপ বলা হেয়েছ : ‘স্রষ্টার স্মরেণ, প্রার্থনা করা।’ (সূরা ত্বহা : ১৪)
অন্য আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘প্রার্থনা পাপ ও অন্যায়েক প্রিতেরাধ কের, আর স্রষ্টার স্মরণ আরও গুরুত্বপূর্ণ।’

ইসলাম অনুযায়ী মানুষেক সৃষ্িট করা হেয়েছ স্রষ্টার ইবাদােতর উদ্েদশ্েয- তাঁর ৈনকট্য লােভর জন্য এবং তাঁেক
েচনার জন্য, এর সবিকছুই তােক ক্ষমতাবান কের । তেব জ্ঞান বা ক্ষমতা েযমন, েতমিন আত্মশুদ্িধও চূড়ান্ত লক্ষ্য

নয় ।
 

ব্যক্িতগত ও সামািজক ৈনিতকতার িভত্িত

ব্যক্িতগত  বা  সামািজক  েয  েকােনা  জীবেনই  মানুেষর  কতকগুেলা  অবস্তুগত  উদ্েদশ্য  রেয়েছ।  প্রিতিট  সমাজ
ব্যবস্থায় কতকগুেলা উদ্েদশ্য প্রেয়াজন যা ব্যক্িতগত পর্যােয়র লক্ষ্েযর অনুরূপ এবং যা ছাড়া সত্িযকার অর্েথ
সমাজ-জীবন গেড় েতালা অসম্ভব । কােজই সামািজক জীবেনর অর্থ হেলা বস্তুগত ও আধ্যাত্িমক-উভয় ক্েষত্ের অিভন্ন

লক্ষ্য অর্জেন সহেযািগতা ।
িকছু সংখ্যক েলােকর অিভন্ন লক্ষ্য বস্তুগত হেত পাের, েযমন বািণজ্িযক বা িশল্প সংস্থা, যা েবশ িকছু সংখ্যক
েলাক  িমেল  গঠন  কের  যােদর  েকউ  মূলধন  িবিনেয়াগ  কের,  অপর  েকউ  শ্রম  িদেয়  থােক  ।  িকন্তু  মানব  সমাজ  একিট
েকাম্পািনর  মেতা  পিরচালনা  করা  সম্ভব  নয়,  েযেহতু  এর  িভত্িত  একিট  সংগঠেনর  িভত্িত  েথেক  সম্পূর্ণ  িভন্ন  ।
অবশ্য এটা আমােদর ধারণা । আরও অেনেক আেছন, েযমন বার্ট্রান্ড রােসল মেন কেরন সামািজক নীিত-ৈনিতকতার িভত্িত
ব্যক্িতগত  স্বার্েথ  িনিহত  ।  তাঁরা  সামািজক  ৈনিতকতােক  ব্যক্িতবর্েগর  মধ্যকার  চুক্িতরূেপ  গণ্য  কেরন,  যার



উদ্েদশ্য হচ্েছ তােদর িনজস্ব স্বার্থ িনরাপদ রাখা । এ িবষয়িটর ব্যাখ্যায় রােসল উদাহরণ িদেয়েছন- ‘আিম চাই
আমারপ্রিতেবশীর  গাভীিটও  আমার  েহাক  ।  িকন্তু  আিম  বুিঝ,  যিদ  আিম  এরূপ  কির,  প্রিতক্িরয়ায়  েসও  আমার  গাভীিট
িছিনেয় েনেব। অন্য এক প্রিতেবশীও অনুরূপ িকছু করেত পাের । ফেল লােভর বদেল আমার েলাকসান হেব । কােজই আমার
িবেবচনায়  তার  অিধকােরর  প্রিত  সম্মান  জানােনাই  ভােলা  ।  তাই  েস  তার  গাভীিট  িনেজর  কের  রাখুক  আর  আিমও  যােত

আমারিটেক...

রােসল  িবশ্বাস  কেরন,  সামািজক  নীিত-ৈনিতকতার  িভত্িত  ব্যক্িত  পর্যােয়র  অিধকার  প্রসঙ্েগ  পারস্পিরক  সম্মান
প্রদর্শন । আমরা এটাও েতা বলেত পাির, েচারেদর মধ্েযও এরকম সম্পর্ক বজায় আেছ। একসঙ্েগ তারা চুির করেব এবং
িনেজেদর মধ্েয এক প্রকার ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা করেব,  েযেহতু তারা একা একা এ কাজ করেত পাের না । তাই আমরা
বলেত  পাির,  রােসেলর  নীিত  তাঁর  দর্শেনর  সােথই  খাপ  খায়  না  ।  তাঁর  নীিত  মানবতাবাদী;  িকন্তু  তাঁর  দর্শন  এর
িবপরীেত  ব্যক্িত  স্বার্থেক  সামািজক  নীিত-ৈনিতকতার  িভত্িতরূেপ  িবেবচনা  কের  ।  তাঁর  মতানুযায়ী  ব্যক্িত
পর্যােয় অন্যেক সহেযািগতা করা বাধ্যতামূলক । েকননা, ঐ ব্যক্িত প্রিতক্িরয়ার ভেয় ভীত- যিদ তােদরও একই রকম
ক্ষমতা ও শক্িত থােক ! তেব েকউ যিদ িনশ্িচত হয় েস এমন পর্যােয় েপৗঁেছেছ েয, অন্যরা অেনক দুর্বল এবং তারা তার

েকােনা ক্ষিত করেত পারেব না তখন তার ওসব সামািজক রীিত-ৈনিতকতা েমেন চলার দরকার পেড় না ।
েযমন  ধরা  যাক  িনক্সন  এবং  ব্েরজেনভ  সমান  ক্ষমতাবান  ।  এেক  অন্যেক  েমাকােবলায়  তাঁরা  িহসাব  কের  েদখেলা  েয,
পরস্পেরর প্রিত সম্মান েদখােল তাঁেদরই লাভ । তেব তাঁেদর েকউ যিদ একিট দুর্বল হািতেক সামেন পায় তখন এরকম
সম্মান  েদখােনার  েকােনা  দরকার  পেড়  না  ।  তখন  িভেয়তনােম  যুক্তরাষ্ট্েরর  লড়াই  িনেয়  রােসেলর  সমােলাচনা

অগ্রহণেযাগ্য  হেয়  যায়!
 সবক্েষত্েরই তাঁেদর ধারণা িবেবচনাহীন । েযমন তাঁেদর ধারণামেত ক্ষমতাবান েকউ দুর্বলেদর সংযত রাখেব । যিদ
দুর্বেলর সংযত হবার মেতা সহনশীলতা না থােক তেব তারা শক্িতশালী হবার েচষ্টা করেব । রাজৈনিতকভােব এটা সত্য
হেত  পাের,  তেব  নীিত-ৈনিতকতা  প্রশ্েন  গ্রহণেযাগ্য  নয়  ।  কারণ,  দুর্বল  েকােনাক্রেমই  সবলেক  অন্য  েকােনাভােব
েমাকােবলায় সক্ষম নয় । রাজৈনিতক মতবােদ মেন হয় এটা অনুেমাদনেযাগ্য েয, সবল মধ্যপন্থী আচরণ করেব । েয েকােনা
মতবাদই এ রকম বস্তুগত লক্ষ্য অর্জেনর িভত্িতেত প্রিতষ্ঠা েপেত পাের, তেব বঞ্চনা রুেখ েদবার মেতা অন্যান্য
পথও িনর্েদশ করা উিচত । ব্যক্িতগত আগ্রাসেনর কারণ অনুসন্ধান ও তা দূর করার কথা বেল এ কারণগুেলােক অেহতুক

মানিবক বা বুদ্িধবৃত্িতক বা িশক্ষামূলক সীমাবদ্ধতার সােথ সম্পর্কযুক্ত করা হেয়েছ ।
যিদ আপিন িজজ্ঞাসা কেরন দুর্বেলর িবপক্েষ সবেলর আগ্রাসন েমাকােবলায় কী বাধা রেয়েছ । তাঁরা হয়েতা বলেবন :
সমাজ প্রথম েথেকই এমনভােব িবিনর্মাণ করেত হেব েয, েসখােন েকােনা সবল বা দুর্বল েলাক থাকেব না । যিদ শক্িত বা
দুর্বলতার উৎস িচহ্িনত ও দূর করা যায়,  তাহেল সব মানুষ একই পর্যােয়র হেব এবং সমান ক্ষমতার কারেণ তারা এেক
অন্যেক  সম্মান  করেব  ।  তাঁেদর  মেত  এটা  করা  সম্ভব  সম্পেদর  ব্যক্িত  মািলকানাধীন  ব্যবস্থা  উচ্েছদ  কের  ।
মািলকানাধীেনর দশা েথেক মুক্িত লােভ মানিবক ৈবষম্য দূর হেব এবং এমন একিট সমাজ হেব েযখােন সব মানুেষর একিট
বস্তুগত সাধারণ লক্ষ্য থাকেব এবং তা একিট প্রকৃত সিমিতর মেতা পিরচািলত হেব েযখােন েকােনা অিবচার থাকেব না।
মার্কসীয় মতবাদ প্রায় এরকমই একিট ধারণা েযখােন মানুেষর জন্য আধ্যাত্িমকতার েকােনা সুেযাগ েনই, েনই নীিত-
ৈনিতকতা  সংক্রান্ত  েকােনা  কথা  ।  তারা  গুরুত্ব  আেরাপ  কের  শুধু  ‘মািলকানা’-এর  ওপর,  যা  তােদর  ধারণামেত  সকল
েশাষণ ও অপরােধর উৎস । ব্যক্িতমািলকানা রাষ্ট্রীয় বা সামািজক মািলকানায় রূপান্তিরত, যােত প্রত্েযক মানুষ



তার  সাধ্য  অনুযায়ী  পিরশ্রম  কের  এবং  তার  প্রেয়াজনঅনুযায়ী  রাষ্ট্র  বা  সমাজ  েথেক  েস  পািরশ্রিমক  পায়  ।  এমন
ব্যবস্থােক  শান্িত,  স্িথিতশীলতা,  ন্যায়িবচার  ও  নীিত  প্রিতষ্ঠায়  স্বাভািবকভােব  সহায়ক  মেন  করা  হয়  ।  সব
সমস্যা, েযমন শক্রতা, ঘৃণা এবং অন্যান্য জিটলতা তখন আশা করা যায় দূর হেব এবং সবাই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বেবােধ

বসবাস করেব ।
িকন্তু  এর  সবটাই  ভুল  এ  কারেণ  েয,  বাস্তেব  েদখা  েগেছ,  সমােজ  ব্যক্িতমািলকানা  ব্যবস্থা  উচ্েছদ  করা  হেয়েছ,
িকন্তু  েসখােন  েশাষণ  এবং  িবভাজন  অব্যাহত  আেছ  ।  যিদ  সমাজতন্ত্রীেদর  সংস্কােরর  দািব  িঠক  হেতা  তাহেল
সম্প্রদায়  িভত্িতেত  সমান  সংগঠেনর  সােথ  সােথ  দুর্নীিতর  েছাবল  অসম্ভব  হেয়  পড়েতা  ।  অন্যিদেক  আমরা  প্রায়ই
েদখেত পাই সমাজতান্ত্িরক েদশগুেলায় েনতৃস্থানীয় সদস্যেদর অপসারণ করা হয় । সুতরাং ব্যক্িতমািলকানা সুিবধা

প্রাপ্িতর একমাত্র িনয়ামক হেত পাের না।
প্রথমত ‘সুিবধা’ েকবল অর্থকিড় এবং চুক্িতনামা িনেয় গিঠত নয় । আরও অেনক িকছু রেয়েছ যা মানবসমােজ মূল্যবান ।
েযমন : অন্যেদর েচেয় েসৗন্দর্য েবিশ থাকা নারীর জন্য একিট সুিবধা, যার সােথ ইবাদােতর েকােনা সম্পর্ক েনই ।

এমনিক সমাজতান্ত্িরক সমােজও এর একিট িনজস্ব অবস্থান রেয়েছ।

এর েচেয়ও েবিশ এবং বড় সুিবধা রেয়েছ পদমর্যাদা এবং অবস্থােনর । িবশ্েবর অন্যতম ধনী ব্যক্িতত্ব রকেফলার সব
সময় চাইেতন িতিন যুক্তরাষ্ট্েরর প্েরিসেডন্ট িনর্বািচত হেবন । কখনও কখনও কােরা ক্েষত্ের এ ইচ্ছা এত প্রবল
েয, এটা পূরণ করার জন্য অেনক ধনী ব্যক্িত প্রায় পুেরা সম্পদই উৎসর্গ করেত রাজী হেয় পেড় যােত ক্ষমতাবান মানব
িহসােব েস সম্মান ও যশ অর্জন করেত পাের । মানুেষর কােছ এটা সবসময়ই মূল্যবান েয, তােক অন্যরা সম্মান করেব,

েহাক তা ভয়, সহানুভূিত বা ভক্িতর কারেণ।

এমন েলাক পাওয়া যােব না েয আয়াতুল্লাহ বুরুজারদীর মেতা হেত চায় না যােত মানুষ তােক েদখার জন্য আগ্রহী হেব,
তার হােত চুমু খােব, তার জন্য উপহার আনেব, তারা তােক অভ্যর্থনা জানােব আর েস সম্মািনত অনুভব করেব । তারা িক
েকউ  রাজা  হবার  বাসনা  েপাষণ  কের  না  যােত  শত  শত  কর্মকর্তা  এবং  সাধারণ  মানুষ  তার  সামেন  ভক্িতভের  দাঁিড়েয়
থাকেব- ভয় কের হেলও? মানবসমাজ এগুেলােকও যেথষ্ট মূল্যবান মেন কের নতুবা এসব সুিবধা অর্জেনর জন্য তারা সব

িকছু হারােত প্রস্তুত হেব না ।

কােজই  মানিবক  অবনিত  এবং  সামািজক  দুষ্টক্ষত  শুধু  সম্পেদর  কারেণ  নয়  ।  এক্েষত্ের  আরও  িনয়ামক  রেয়েছ  যা
সমাজতন্ত্র  অিতক্রম  করেত  পােরিন  ।

দ্িবতীয়ত যখন অন্যান্য সুিবধা আেগকার েকােনা সুিবধার কারেণ অর্িজত হয়, এমনিক সমাজতান্ত্িরক সমােজও, তখন ঐ
সব সুিবধা থাকার কারেণ তােদর েবশ ভােলাই লাভ হয় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন েসািভেয়ত েনতার সম্পেদর ওপর
আয়কৃত সুেদর পিরমাণ একজন কৃষেকর সম্পেদর ওপর িনরূিপত সুেদর সমান হেব িক ? (যিদও ঐ েনতা কৃিষকােজ িনেয়ািজত)
একজন কৃষক জীবেনও একবার তার মেতা ভ্রমণ করার সুেযাগ পােব না অথচ েকাথাও যাওয়ার জন্য তার েনতার রেয়েছ একিট
শ্েরষ্ঠ িবমান । সুতরাং এটা দািব করা যায় না েয, সবার জন্য সম্পেদর সমান সুিবধা সমাজতন্ত্ের বাস্তবায়ন করা

হেয়েছ বা েয েকউ রাষ্ট্রীয় সম্পদ েথেক সমানভােব উপকৃত হেব ।
ব্যক্িত  মািলকানাধীন  নয়  অথচ  সরকাির  েকাষাগার  েথেক  সকল  সরকাির  কর্মকর্তা  িক  সমানভােব  উপকৃত  হয়?  উঁচু



স্তেরর  কর্মকর্তা  সাধারণ  কর্মচারী  অেপক্ষা  েবিশ  সুেযাগ  সুিবধা  েভাগ  কের  থােক  ।
গুরুত্বপূর্ণ একিট িবষয় হেলা সমাজতান্ত্িরক েদেশও আত্মত্যাগ ও বস্তুগত সুিবধািদ বর্জেনর প্রেয়াজন েদখা
যায়  ।  েযমন  একজন  ৈসন্য  যুদ্েধ  িগেয়  িনহত  হেলা;  েকােনা  পারস্পিরক  স্বার্েথর  কারেণ  তােক  হত্যা  করা  হয়িন  ।
তােক েকােনা আদর্শ বা আেবগ-অনুভূিতর আশ্রেয় উদ্দীপ্ত করা হেয়েছ যােত েস তােদর স্বার্েথ আত্েমাৎসর্গ কের ।
কােজই সবেচেয় বস্তুবাদী মতবাদও িকছুটা আধ্যাত্িমক মূল্যেবাধ ছাড়া চলেত পাের না যিদও েস তার দৃঢ় িবশ্বাসেক
উপাসনােযাগ্য  েকােনা  িকছুর  িদেক  ঘুিরেয়  েদয়।  সমাজিভত্িতক  মতবাদ  যা  িনতান্তই  বস্তু  স্বার্েথর  ওপর
িনর্ভরশীল,  বাস্তবসম্মত  বা  ব্যাপক  নয়।  নীিত,  আদর্শ,  লক্ষ্য  এবং  তােদর  ব্যবস্থার  প্রতীক  প্রসঙ্েগ

সমাজতান্ত্িরক  েনতৃবৃন্দ  েকমন  কের  সক্িরয়  থােকন?
তারা এমন আচরণ কের েযন তােদর ব্যবস্থািট সবিকছুর ঊর্ধ্েব অথচ এটা েকবল এ জীবেনর িকছু সুখ অর্জেন িনেয়ািজত ।
বস্তুবােদর  িভত্িতেত  তােদর  নীিতমালা  একজন  স্থাপত্য  প্রেকৗশলীর  একিট  ভবেনর  নক্শা  ৈতিরর  মেতা  ।  এ  নক্শায়
পিবত্রতার  েকােনা  স্থান  েনই।  এটা  িবিনর্মাণ  কােজর  ক্েষত্ের  সহেযািগতা  মাত্র  ।  শ্েরষ্ঠ  নকশািট  ঐ  ভবেনর
পিরপূরক  ।  এ  মতবাদ  সম্পর্েক  েবিশ  যা  বলা  যায়  তা  হেলা  এটা  সমােজর  জন্য  শ্েরষ্ঠ  পিরকল্পনা  ।  তেব  এ
পিরকল্পনািটেক উপাসনােযাগ্য বেল িবেবচনা করা হেব েকেনা? নকশািট ভবেনর জন্য আর ভবনিট আমার জন্য । কােজই ঐ

নকশার জন্য আিম েকেনা আত্েমাৎসর্গ করেবা?

এরকম দািবর েকােনা গ্রহণেযাগ্যতা েনই । এখনও এ ব্যবস্থােক শুধু সমাজ গঠেনর উপায়রূেপ েদখা হয় অথচ প্রায়ই
এেত  পিবত্র  িকছুর  আভাস  পাওয়া  যায়,  যার  সম্মােন  েকউ  জীবনও  উৎসর্গ  কের  থােক  ।  এর  অনুসারীরা  তােদর  দািবেক
িভত্িতহীন  মেন  করেত  পাের  তথািপ  তােদর  িনেজেদরেক  ও  অন্যেদরেক  বারবার  অনুশীলন  কের  প্রস্তুত  করেত  হয়  েযন
আত্েমাৎসর্েগ  যেথষ্ট  উদ্দীপ্ত  হয়  ।  এবার  আসুন  আমরা  েদিখ  কীেসর  সমন্বেয়  আধ্যাত্িমক  লক্ষ্য  ও  মূল্যেবাধ
গিঠত  হয়  ।  এগুেলা  িক  আসেলই  িবরাজ  কের  নািক  িনর্েবাধ  ব্যক্িতেক  প্রতারণার  েকােনা  উপেদশ  মাত্র?  েকেনা

এগুেলােক  বস্তুগত  মূল্যেবাধ  অেপক্ষা  শ্েরয়তর  িবেবচনা  করা  হয়?

যা  েহাক  মূল্যেবাধ  কী?  যখন  েকউ  স্েবচ্ছায়  েকােনা  কাজ  কের  তার  একটা  উদ্েদশ্য  থােক,  যা  তার  কােছ
গুরুত্বপূর্ণ-  েহাক  তা  বস্তুগত  বা  আধ্যাত্িমক  ।  অর্থাৎ  ঐ  উদ্েদশ্েয  তার  একটা  স্বার্থ  আেছ  নেচৎ  েস  তা

অনুসরণ  করেব  না  ।  বলা  হেয়  থােক  পরম  উদ্েদশ্যহীনতা  বা  ব্যর্থতা  অসম্ভব  ।

বস্তুগত দৃষ্িটভঙ্িগ অনুযায়ী এটা স্পষ্ট েয, যা িকছু আমার কােছ প্রেয়াজনীয় তার প্রিত আিম আকৃষ্ট হেবা আমার
জীবেনর  গিতময়তার  কারেণ;  েযেহতু  আিম  প্রকৃতভােব  আমার  জীবেনর  সােথ  অঙ্গাঙ্িগভােব  জিড়ত  ।  মূল্য  শব্দিট
বস্তুজগেতর জন্য েযমন আধ্যাত্িমকতার ক্েষত্েরও েতমন ব্যবহৃত হেত পাের । একজন িচিকৎসেকর কােছ আমার মূল্য

আেছ িঠক েযমন ঔষেধরও মূল্য আেছ ।
বস্তুজগেতর জন্য শারীিরক অবয়ব দরকার; শরীেরর জন্য শরীর চর্চা দরকার, যিদও তা েকােনা বস্তু নয় । তাহেল! খাদ্য
ও ব্যায়ােম আমােদর জন্য মূল্য আেছ । অন্যেদর প্রিত দানশীল হওয়া- েয দান করেলা তার েকােনা বস্তুগত লাভ েনই;
একইভােব সমাজেসবা বা পরবর্তী প্রজন্েমর জন্য িকছু কের যাওয়া ভােলা কাজরূেপ গণ্য । িকন্তু েয এ কাজ কের েগল
তার কােছ এর মূল্য কী? পরবর্তী প্রজন্েমর জন্য েকউ অেনক পিরশ্রম কের একিট িশক্ষা প্রিতষ্ঠান দাঁড় করােলা



এবং এখান েথেক েকােনা মুনাফা েপল না । অথবা তার সময় েশষ হেয় েগেলা, আরও েবিশ উপার্জেনর সুেযাগও থাকেলা না ।
এ  ব্যাপারিটেক  আমরা  আধ্যাত্িমকতার  আশ্রেয়  কীভােব  ব্যাখ্যা  করেত  পাির?  আধ্যাত্িমক  িবষয়াবলী  মানব  জীবেন
অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ।  প্রশ্ন  করা  েযেত  পাের,  আধ্যাত্িমকতা  স্রষ্টা  িবশ্বােস  সীমাবদ্ধ  িক  না।  অথবা  এটা
সম্ভব  িক  না  েয,  এরকম  েকােনা  িবশ্বাস  থাকেব  না  অথচ  মানব  জীবন  পিরচালনায়  অসংখ্য  আধ্যাত্িমক  মূল্যেবাধ

থাকেব?
সারটার তাঁর ‘েজনুইনেনস্ অব ম্যান’  বইেয় দস্েতাভস্িকর এ বাক্েযর উদ্ধৃিত িদেয়েছন ‘যিদ েকােনা স্রষ্টা না
থােক, তাহেল সবিকছুরই অনুমিত থােক’। অর্থাৎ ভােলা এবং মন্দ, সত্য ও িমথ্যা, প্রতারণা ও েসবা সবিকছুই িনর্ভর
কের আমরা স্রষ্টায় িবশ্বাসী িক না তার ওপর । যিদ আমােদর িবশ্বাস না থােক, তাহেল েকােনা বাধা থাকেব না এবং সব

িকছুরই তখন অনুমিত থাকেব । এটা িক সত্য, নািক িমথ্যা?

বস্তুবাদী  িহসােব  মার্কসবাদীেদর  মধ্েয  একটা  অদ্ভুত  ব্যাপার  লক্ষ্য  করা  যায়  ।  তারা  দািব  কের  তােদর
আধ্যাত্িমকতা  বা  মানবতার  েকােনা  দরকার  েনই  এবং  যিদ  তারা  পিরিমত  মানবতার  কথা  বেল  তা  হেলা  শ্েরণীহীন
মানবসমাজ । তােদর মেত মানুষ হয় অপূর্ণাঙ্গ । আর তােদর অপূর্ণাঙ্গ দশা সম্পেদর ব্যক্িতমািলকানা এবং আর্থ-
সামািজক ৈবষম্য েথেক উৎসািরত । একবার এ ৈবষম্যগুেলা দূর করা েগেল মানবসমাজ আবার তােদর আেগর পূর্ণতায় িফের

যােব । তারা মানেবর আর েকােনা পূর্ণতায় িবশ্বাসী নয়-অন্য েকােনা উন্নয়ন বা িববর্তেনও নয় ।
তাহেল সারটার-এর মতবােদর ব্যাপারটা কী? েসখােন বস্তুবাদী দৃষ্িটভঙ্িগর পাশাপািশ আধ্যাত্িমক মূল্যেবাধ,
েযমন মানবতাও আেছ । আবার েসখােন মানেবর দায়-দািয়ত্ব িনেয়ও কথা বলা হয় । একিদেক বলা হয়, মানুষ সব ধরেনর ঐশী
সার্বেভৗমত্ব েথেক মুক্ত বা প্রাকৃিতক শাসন েথেক স্বাধীন । তার ইচ্ছা েকােনাভােবই অতীেতর ওপর িনর্ভরশীল
নয় ।  েস মানুষ,  েয  তােক গেড় েতােল- পিরেবশ নয়,  লক্ষ্য নয়,  নয়  স্রষ্টা ।  কােজই েস িনেজর জন্য িনেজই দায়ী ।
সুতরাং েস েয কাজ পছন্দ কের ও সম্পাদন কের তা অবশ্যই ভােলা হেত হেব । এভােব েস িনেজেক অন্যেদর জন্য আদর্েশ
রূপান্তিরত কের েযন অন্যরা তােক অনুকরণ কের । আর এ ক্েষত্ের েস অন্যেদর আচরেণর জন্যও দায়ী থােক । এবার চলুন
আমরা  েদিখ  এ  দায়-দািয়ত্বটা  কী  এবং  এর  অর্থ-ই  বা  কী  ।  এটা  আধ্যাত্িমক  িবষয়,  বস্তুগত  িবষয়  নয়  ।  বস্তুবাদ
অনুযায়ী তারা বলেত পাের মানেবর িবেবচনা রেয়েছ যা দায়-দািয়ত্ব িবষয়ক প্রশ্েনর উত্তর েদয় । যিদ তারা িবশ্বাস
কের  মানুেষর  মধ্েয  দু’িট  সত্তা  রেয়েছ-  একটা  জন্তুর,  অন্যটা  মানেবর  ।  যখন  েস  েকােনা  অপরাধ  কের  তখন  জন্তু

সত্তােক মানব সত্তা ভর্ৎসনা কের । তাহেল দায়-দািয়ত্েবর েশকড় েকাথায়?

যিদ  তারা  েকােনাভােব  দায়-দািয়ত্েবর  কথা  বেল,  তাহেল  তা  েতা  আধ্যাত্িমক  িবষয়  ।  তারা  বেল,  ‘আিম  মানব  জািত  ও
পরবর্তী  প্রজন্েমর  জন্য  দায়ী।’  এটা  কী  অর্থ  বহন  কের?  তারা  একিট  বস্তুবাদী  েগাষ্ঠীর  সদস্য,  তথািপ  তারা
মানবতা প্রিতষ্ঠা করেত চায় । মানুষেক তার অধীন করেত চায়! চায় তারা এ ধারণা লালন করুক । তেব স্রষ্টােক বাদ
িদেয়! সারটার এমনও বেলেছন, ‘যিদ সব ক্েষত্ের স্রষ্টা এেস যান, তথািপ তখন েকােনা আধ্যাত্িমকতা অবিশষ্ট থােক
না । কারণ, এর িভত্িত হেলা পুেরাপুির মানব স্বাধীনতা, আর স্রষ্টার উপস্িথিত অর্থ স্বাধীনতার অভাব । এভােব
পছন্েদর  স্বাধীনতািবহীন  দায়দািয়ত্ব  অর্থহীন  হেয়  পেড়  ।  েকউ  হয়ত  বলেবন,  ‘স্রষ্টায়  িবশ্বাস  ছাড়া
আধ্যাত্িমকতায় িবশ্বাস স্থাপেন বাধা েকাথায়?’ কারণ, মানব প্রকৃিতেত িবেবক-িবেবচনা স্বতঃস্ফূর্তরূেপ িমেশ
আেছ যা তােক ভােলা কাজ উপেভােগ সক্ষম কের েতােল এবং খারাপ কাজেকঘৃণা করেত উদ্বুদ্ধ কের । েস েকােনা বস্তুগত



স্বার্েথ েকেনা ভােলা কাজ কের না,  বরং েস ওটা করেত আনন্দ পায় েযমন েস আনন্দ পায় ইিতহাস,  ভূেগাল সম্পর্েক
জ্ঞান আহরেণ । এ ক্েষত্ের একমাত্র লাভ হচ্েছ অিধকতর সেচতনতা । অনুরূপভােব,  নীিত-ৈনিতকতার িবষয়াবলী তােক
আনন্দ েদয় । গ্রীক দার্শিনক এিপিকউরাস এ ধারণার প্রিত সমর্থন েদন । ওমর ৈখয়ামও এটা িবশ্বাস কেরন বেল েশানা
যায় । পের এিপিকউিরজম িনর্িবচাের প্রেয়াগ করা হয় প্রিতিট আনন্দদায়ক িবষেয়র প্রিত। তেব এমন দািবও উত্থািপত
হয় েয,  তাঁর প্রকৃত মতবােদ আধ্যাত্িমক আনন্েদর কথা এিপউকউরাস িবশ্বাস করেতন যা অিধকতর স্থায়ী এবং সহজতর
উপােয়  অর্জন  করা  যায়  ।  েসৗন্দর্য,  ফুল,  পািখ,  গান  ইত্যািদর  প্রিত  প্েরম  আেরা  আনন্েদর  উদাহরণ  যােত  েকােনা

বস্তুগত স্বার্থ েনই তেব মানবাত্মা আনন্দ পায়।

এসব  মন্তব্য  েকােনা  েকােনা  পিরসের  সত্য,  তেব  দু’িট  সীমাবদ্ধতা  রেয়েছ  ।  প্রথমত  মানুেষর  িবেবক  একিট  মতবাদ
দাঁড়  করােনার  িভত্িত  প্রদােন  প্রেয়াজনীয়তা  গভীরতায়  িচহ্িনত  নাও  হেত  পাের।  যিদ  একজন  মানুষ  েকবল  আনন্দ
পাওয়ার জন্য িকছু কের থােক তেব তা েস কের মৃত্যুর সীমানার আেগ বা পরবর্তী বন্দীদশার আেগ এবং িভন্নপেথ গমেনর
ক্েষত্ের; একিট মতবাদ েযরূপ িচহ্িনত কেরততটা গভীর প্রেয়াজেন নয় । েকউ একিট ফুেলর জন্য প্রাণ িদেত রাজী হেব
না  ।  েস  েবঁেচ  েথেক  ঐ  ফুল  েথেক  ঘ্রাণ  িনেয়  আনন্দ  েপেত  চায়  ।  অন্যেদর  সাহায্য  করার  আনন্দ  আেছ  তেব  এ

আনন্েদরজন্য  েকউ  মরেত  চায়  না  ।

তাই এটা িঠক েয, মানুষ িবেবেকর গভীের ভােলা কােজর আনন্দ উপেভাগ কের । পিবত্র কুরআেনও এর সমর্থন পাওয়া যায় ।
তেব একিট মতবােদর িভত্িত পাওয়া যােব িবেবক-বুদ্িধ েথেক এটা সম্ভব নয় । এক্েষত্ের আরও েবিশ গভীরতায় িবশ্বাস
প্রেয়াজন । তাই যিদ েকউ বেল েয, ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালায় িনেজর জীবন এবং তাঁর অনুসারীবৃন্েদর জীবন উৎসর্গ
করেলন েকবল মানুেষরেসবা সংক্রান্ত তাঁর দািব পূরেণর জন্য তাহেল সিঠক িবচার হেব না । কারণ, এটা সুস্পষ্ট েয,

িতিন তাঁর িবেবক-বুদ্িধ িদেয় নয়; বরং তাঁর গভীরতর িবশ্বাস েথেক এভােব উজ্জীিবত হেয়িছেলন ।
যিদ  স্রষ্টা  না  থােক  এবং  েকােনা  সুশৃঙ্খল  উদ্েদশ্য  না  থােক  এবং  মানুষ  ও  বস্তুর  মধ্েয  স্বাভািবক  েকােনা
সম্পর্ক  না  থােক  তাহেল  িক  আমরা  বলেবা  না  প্রকৃিতেত  েকােনা  ত্রুিট  রেয়  েগেছ?  েশােপনার  বেলন,  ‘প্রকৃিত
মানুষেক  িবভ্রান্ত  করা  ও  তার  িনজস্ব  উদ্েদশ্য  পূরেণর  পর  তােক  পািঠেয়  েদবার  জন্য  আনন্দ  উপহার  েদয়।’
উদাহরণস্বরূপ,  প্রকৃিত  চায়  প্রাণীজগৎ  িটেক  থাকুক।  যিদ  েস  েকােনা  ব্যক্িতেক  িবেয়র  িনর্েদশ  েদয়;  কাজ  কের
স্ত্রী-পুত্র পিরজেনর খরচ বহেনর িনর্েদশ েদয় তাহেল েকােনা বুদ্িধমান েলাক তা করেব না; িকন্তু প্রকৃিত তােক
এমন  মায়ােডাের  আবদ্ধ  কের  েয,  েস  িনেজই  িবেয়  করেত  চায়  ।  েয  েকােনা  ক্েষত্েরই  প্রিতিট  আনন্দ  েকােনা
প্রেয়াজেনর ওপর িনর্ভরশীল । আমরা খাই; কারণ, আমােদর প্রকৃিতর ঐ দ্রব্য দরকার; একই কারেণ আমরা পান কির, ঘুমাই
।  যিদ  আমােদর  েকােনা  প্রেয়াজন  না  থাকেতা  তাহেল  আমরা  ওগুেলার  শরণাপন্ন  হতাম  না  ।  বস্তুগত  আনন্েদর  কারণ
পিরস্কার,  তেব  আধ্যাত্িমক  আনন্েদর  ব্যাপারটা  কীরূপ?  আিম  যিদ  েদিখ,  একজন  ইয়ািতম  খাবার  খাচ্েছ,  েকেনা  আিম
আনন্দ পােবা? এর সােথ আমার েকােনা সম্পর্ক েনই । তাই এ আনন্দ িনষ্ফল; কারণ, এেত েমৗিলক েকােনা জ্ঞান েনই ।
িকন্তু  আমরা  যিদ  িবশ্ব  পর্যােয়  আন্তঃসম্পর্েক  িবশ্বাস  কির  এবং  বুদ্িধমত্তািনর্ভর  েকােনা  সৃষ্িটেত
িবশ্বাস কির, তাহেল সকল মানুষেক একিট সম্প্রদােয়র সদস্য বেল গণ্য করেবা যারা অন্েযর কল্যাণ প্রত্যক্ষ কের
আনন্দপােব  ।  এরকম  হওয়ার  কারণ  হেলা  সৃষ্িটর  একিট  সত্য  িনয়ম-নীিত  আমরা  েমেন  চিল।  িকন্তু  এ  আনন্দ  যিদ
ৈদবক্রেম  হয়  এবং  েকবলই  প্রাকৃিতক  কারেণ  হয়,  তাহেলও  তা  ব্যর্থ  হেব  ।  কারণ,  তখন  এেত  প্রাকৃিতক  উদ্েদশ্য



অনুপস্িথত থােক । কােজই যখন আমরা ৈনিতক িবেবচনায় িবশ্বাস কির এবং দািব কির েয, মানুষ প্রকৃিতগতভােব ভােলা
কাজ  কের  উপকৃত  হয়  এবং  মন্দ  কাজ  কের  েহের  যায়,  তখনও  আমােদর  কর্ম  িনষ্ফল  হেব  স্রষ্টার  ওপর  এবং  সৃষ্িটর

লক্ষ্েযর  ওপর  িবশ্বাস  স্থাপন  ছাড়া  ।
যখন আমরা িবশ্বাস কির, স্রষ্টা মানুষেক নীিত-ৈনিতকতা-িবেবচনা িদেয়েছন একিট লক্ষ্য অর্জেনর জন্য, তখন একজন
ইয়ািতম  িশশু,  একজন  বৃদ্ধা  নারী  এবং  আিম  িনেজ  সবাই  এক  মহাপিরকল্পনারঅংশ-িবেশষ  এক  সংগঠেনর  সহ-সদস্য  বেল
িবেবিচত হেবা ।  এভােব আমরা ঐশী এক ইচ্ছা ও  জ্ঞােনর অনুসরণ করিছ এবং ঐ  লক্ষ্য অর্জেনর েচষ্টা করিছ ।  তখন
েকােনা  িকছুই  িনষ্ফল  নয়  এবং  সবিকছুই  সত্য  ও  আসল  ।  সুতরাং  প্রিতিট  মতবাদ  এবং  প্রিতিট  সমাজ  ব্যবস্থার
প্রেয়াজন েবশ িকছু আধ্যাত্িমক ধারণা,  একিট আদর্শ যা বস্তুগত মূল্যেবােধর অেনক ঊর্ধ্েব এবং এত শক্িতশালী
েয, তা পিবত্র হেয় পেড় । এ পিবত্রতা একজন মানুেষর কােছ যেথষ্ট মূল্যবান বেল গণ্য হেব যােত েস তার ব্যক্িতগত

জীবন উৎসর্গ করেত পাের।
সা’দীর কিবতায়ও ওপেরর মতবােদর ইঙ্িগত পাওয়া যায় :

‘বাতাস, েমঘ, সূর্য, আকাশ
সবাই কােজ ব্যস্ত,

েযন তুিম জীিবকা অর্জন করেত পােরা।
তাই এসব নষ্ট কেরা না অবেহলায়।’

এেত প্রিতিট সৃষ্ট বস্তুর দায়-দািয়ত্েবর ওপর িবশ্বাস স্থাপন করা হেয়েছ । েযমন : পিবত্র কুরআেন েঘাষণা করা
হেয়েছ :

‘তুিম িক েদখ না আসমান যিমেনর সবিকছুেক স্রষ্টা েতামােদর জন্য পালন করেছন।’ (সূরা লুকমান : ২০)
অর্থাৎ সৃষ্িট জগেতর প্রিতিট সৃষ্িটর একিট উদ্েদশ্য আেছ এবং সকেলই িনজ িনজ কাজ সুচারুরূেপ সম্পাদন করেছ ।
তাই মানুেষর দািয়ত্ব-কর্তব্য রেয়েছ দায়-দািয়ত্েবর এক মহাসমুদ্র মােঝ । িকন্তু েয ব্যবস্থায় বস্তুজগতেক
চূড়ান্ত  েকােনা  লক্ষ্যহীন  বেল  িবেবচনা  করা  হয়  তােত  িবশ্বাস  স্থািপত  হয়  েয,  প্রাণীর  েকােনা  দািয়ত্ব-
কর্তব্য  েনই;  এটা  শুধু  মানুেষর  েবলায়  সীমাবদ্ধ  ।  েকেনা  এমন  হেব  তা  িকন্তু  ব্যাখ্যা  করা  হয়িন।  প্রিতিট
মতবােদর জন্য আদর্শ হচ্েছ একিট েমৗিলক িবষয় । ফেল ব্যক্িত বা সমােজর সামেন িকছু উপস্থাপন করা যায়, যার জন্য
তারা পিরশ্রম করেব । আর স্রষ্টায় িবশ্বাস ও সৃষ্িটেত তাঁর প্রজ্ঞার ওপর িবশ্বাস ছাড়া এসব আদর্শ অর্থহীন

হেয় পেড়।

িবশ্বাস, িবিভন্ন মতবাদ এবং ৈবশ্িবক দৃষ্িটভঙ্িগ
বুদ্িধবৃত্িতক এবং দার্শিনক ব্যাখ্যাসহ িবশ্বাস হচ্েছ গুরুত্বসহ গৃহীত আদর্েশর জন্য প্রেয়াজনীয় শর্ত ।
এেত িবেশষ যুক্িত ও অন্তর্দৃষ্িটর ওপর িনর্ভরশীল িবশ্বজনীন প্েরক্ষাপটেক ধের েনয়া হয় যার প্রিত িবশ্বাস ও
িবশ্বজগৎ সংক্রান্ত সুচারু েযৗক্িতকতার সমর্থন েমেল । িবশ্বাস এেক এমন লক্ষ্েযর প্রিত ধািবত হওয়ার শক্িত
েযাগায় যা ব্যক্িতগত পর্যােয়র বা িবেশষ লক্ষ্েযর েচেয়ও উচ্চতর । আর সত্যিট েকােনা েকােনা আধুিনক মতবােদও
প্রকাশ েপেয়েছ,  েযমন অস্িতত্ববাদ ।  তারা একিট আদর্শ গেড় তুলেত চায় িবশ্বাসেক বাদ িদেয় ।  তারা িবশ্বাসেক
েছেড় েকবলই দর্শেনর ওপর িভত্িত কের একটা ব্যবস্থা প্রিতষ্ঠা করেত চায় েযখােন উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্েদশ্েযর

জন্য এক প্রকার প্েরেমর েদখা েমেল । তেব তা সম্ভব নয়।



কখনও তারা একিট দূরবর্তী ছায়া স্থাপন কের, আর তা মানুেষর েখয়ালিনর্ভর; এর েবিশ িকছু নয় । তথািপ িবশ্বােসর
ওপর  প্রিতষ্িঠত  একিট  আদর্শ  িবশ্বােসর  কারেণ  পিবত্র  ।  যিদ  এর  িভত্িত  ‘িবশ্বাস’  না  হেয়  শুধু  অন্য  েকােনা
বুদ্িধবৃত্িতক ব্যবস্থা হয়, তাহেল তা প্েরম ও আেবগ জাগােত পাের না । কারণ, তা বল প্রেয়াগ বা উপেদশ িদেয় সবার

ওপর চািপেয় েদয়া েগেলও এর েযৗক্িতক িভত্িত েনই ।
একিটমতবাদ একিট একক ব্যবহািরক ব্যবস্থা- তাত্ত্িবক বা তত্ত্বীয় িবজ্ঞােনর সােথ সম্পর্কযুক্ত েকােনা িকছু
নয় । এ ব্যবস্থায় যা িবরাজমান তার ব্যাপাের ধারণা েদয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অ্যািরস্টটল বা িনউটেনর

পদার্থ িবজ্ঞান প্রিতিট তত্ত্বগতভােব ধারণ করা একিট ব্যবস্থা ।

একিট ব্যবহািরক ব্যবস্থা হচ্েছ তা-ই । প্রাচীন কােলও েদখা যায়, জ্ঞান দু’ভােগ িবভক্ত িছল : তাত্ত্িবক এবং
ব্যবহািরক  ।  অিভজ্ঞতালব্ধ  ব্যবস্থায়  একিট  অনুসন্ধােনর  লক্ষ্য  থােক  শ্েরষ্ঠ  পথিট  েবর  করা  ।  েযমন  মানুষ
কীভােব বসবাস করেব এবং একিট সমােজর েকমন হওয়া উিচত । এর একিট স্তম্ভ হেলা সংগঠন যার কতক িবভাগ আেছ এবং এেদর
প্রিতিটর  িনজস্ব  অবস্থান  রেয়েছ,  িনজস্ব  কাজ  ও  গুরুত্বও  রেয়েছ  ।  িবক্িষপ্ত  এক  গাদা  ধারণার  সমষ্িট  একিট
সুসংহত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেত পাের না । একিট মতবাদ হেলা সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাসমূেহর সমষ্িট যা বাস্তব
জীবেনর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত।  েযমন  েকমন  হওয়া  উিচত,  েকমন  হওয়া  উিচত  নয়।  তাত্ত্িবক  ধারণা-ই  এর  িভত্িত  এবং
চািলকা শক্িত। তাই আমরা বিল, প্রিতিট মতবাদ সর্বজনীন প্েরক্ষাপেটর ওপর িভত্িতশীল। যার অর্থ দাঁড়ায় পৃিথবী
েযমন আেছ েতমন েদখা- মানুেষর েকমন হওয়া উিচত এভােব েদখা েথেক তা সুস্পষ্টভােব আলাদা । একিট মতবােদর চািলকা
শক্িতেক  একিদেক  অবশ্যই  দীর্ঘ  েময়াদী  দৃষ্িটভঙ্িগর  হেত  হেব  এবং  অস্িতত্বমান-এর  মূল্যায়ন  করেত  হেব।
অন্যিদেক  তােক  আদর্শ  সৃষ্িট  করেত  হেব-েকবল  দার্শিনক  িভত্িত  নয়  বরং  ধর্মীয়  িভত্িতর  ওপরও  তার  প্রিতষ্িঠত
থাকা  উিচত।  এেত  িকছু  উপস্থাপন  করা  হেব  যা  সবাই  ভােলাবাসেব-  একিট  নীিত  এবং  একিট  সামািজক  আদর্শ।
জ্েযািতর্িবদ্যা মহাকােশ িবরাজমান গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্েক জ্ঞান িবতরণ কের থােক তেব েসগুেলার েকমন হওয়া

উিচত বা েকমন হওয়া উিচত নয় এ সম্পর্েক িকছুই বেল না। কারণ, এসব ব্যাপার মানব জীবেনর সােথ সম্পর্িকত নয়।

একিট মতবাদ এমন িকছু উপস্থাপন কের যােত মানেবর জন্য একিট আদর্শ তুেল ধরা হয়। সর্বজনীন প্েরক্ষাপেট দর্শেনর
িভত্িত উপস্থাপেন এেকশ্বরবািদতা সফল। একইভােব একিট অন্তর্দৃষ্িট লােভও তা  সক্ষম। একই সােথ তা  স্রষ্টার

একত্বেক েঘাষণা কের, েযমন কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘আল্লাহ ছাড়া আর েকােনা মাবুদ েনই।’
প্রাচীনকােল  এেকশ্বরবািদতা  কেয়কিট  ভােগ  িবভক্ত  িছল  :  আভাস,  গুণাবলী,  কাজ  ও  উপাসনার  এেকশ্বরবাদ।  আভােসর
একত্ববােদ  বলা  হয়  স্রষ্টার  সমকক্ষ  বা  অংশীদার  েনই  ।  গুণাবলীর  একত্ববােদ  তুেল  ধরা  হয়  তাঁর  আভাস  তাঁর
গুণাবলীর প্রিতপক্ষ নয়,  আবার এরা পারস্পিরক প্রিতপক্ষ নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞােন সকল পূর্ণতা িবরাজমান।
কর্েমর এেকশ্বরবািদতা মােন সকল কর্েমর ঐক্য;  উপাসনার এেকশ্বরবাদ দািব কের িতিনই একমাত্র উপাসনার েযাগ্য
এবং অবশ্যই তাঁর উপাসনা করেত হেব, আর এ িবষয়িট মানব আত্মায় িমেশ আেছ। পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘েতামরা িক
আল্লাহর দীন অেপক্ষা অন্য েকােনা ধর্ম সন্ধান করেছা অথচ আসমান যমীেনর সবিকছু তাঁেক েমেন চেল?’ (সূরা আেল

ইমরান : ৮৩)
আমােদর উপাসনা এক রকম- আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। েযমন বলা হেয়েছ সৃষ্িটর সব িকছুই তাঁর প্রশংসা কের। (সূরা
জুমুআ  :  ১,  সূরা  সফ্ফ  :  ১,  সূরা  রাদ  :  ১৫)  উপাসনার  এেকশ্বরবােদ  স্রষ্টার  আভাস  মানেবর  জন্য  আদর্শ  ।  েযেহতু



স্রষ্টা  একক-অনন্য,  তাঁর  জন্য  েকােনা  দ্িবতীয়  শরীক  েনই,  আর  িতিনই  িবশ্বজগেতর  উৎস  এবং  উপাসনার  েযাগ্য
একমাত্র সত্তা, এভােব এেকশ্বরবােদ দু’িট ৈবিশষ্ট্য রেয়েছ : প্রথমত এটা একপ্রকার দৃষ্িটভঙ্িগ ও অস্িতত্েবর
মূল্যায়ন,  আর দ্িবতীয়ত মানেবর জন্য আদর্শ। মাকর্সবাদ পুেরাপুির িভন্ন । একিট বস্তবাদী দৃষ্িটভঙ্িগ যােত
জীবন যাপন িনেয় িবচার- িবেবচনা রেয়েছ তেব কখনই তা অর্থনীিতেক পােশ সিরেয় আদর্শ উপস্থাপন কের না । উদ্েদশ্য
িহসােব তা বঞ্িচত মানুেষর স্বার্েথর কথা তুেল ধের; তােদরেক তােদর অিধকার িছিনেয় েনবার েচষ্টা করেত বেল ।
িকন্তু এটা একিট ত্রুিটপূর্ণ লক্ষ্য এবং অর্জন না করা পর্যন্ত তা আদর্শ রূেপও গণ্য হেত পাের । তেব লক্ষ্য
অর্িজত হবার পর ? আদর্শ বা লক্ষ্য-উদ্েদশ্য হওয়াটা তখন েশষ হেয় যায় । বস্তুবাদী েকােনা লক্ষ্যেক পিবত্র
লক্ষ্যরূেপ  ব্যাখ্যা  করা  যায়  না  ।  এ  উদ্েদশ্য  মানিবক  লক্ষ্েযর  ঊর্ধ্েব  নয়  এবং  এখােন  অত্েমাৎসর্গ
অেযৗক্িতক, েযেহতু তা বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার সমষ্িট । আত্েমাৎসর্েগর মাধ্যেম বস্তুবাদী লক্ষ্য অর্জন করা

স্বিবেরাধী একিট ব্যাপার । সুতরাং এেক িক আদর্শ বলা যায়?
মার্কস্বাদ  আসেল  আদর্েশর  অনুপস্িথিত  এবং  ব্যক্িত-স্বার্েথর  আেবেগর  িদেক  প্রত্যাবর্তন  ।  এর  শক্িত  েশকল
ভাঙ্গায় িনিহত। জীবেনর সকল ক্েষত্র তা পিরব্যাপ্ত করেত পাের না । েযমন : রাজৈনিতক, সামািজক, অর্থৈনিতক এবং
নীিত-ৈনিতকতা ইত্যািদ ক্েষত্ের এর েকােনা ভূিমকা েনই । েকবল প্রচ্ছন্ন বা পেরাক্ষ সংেযাগ পাওয়া যায় । ফেল

ন্যায়িবচার ও নীিত-ৈনিতকতা প্রকৃত অর্থ হািরেয় েফেল ।
েকােনা মতবােদ কার্যকারণ সম্পর্েক িনর্ধািরত উদ্দীপনার েদখা িমলেত পাের,  তেব একিট মতবােদর অবশ্যই যুৎসই
আদর্শ থাকা দরকার যা িবশ্বজনীন একিট রূপ লাভ করেব । এর িবপরীত বক্তব্য সিঠক নয়, েযেহতু উপযুক্ত আদর্শ ছাড়া
িবশ্বজনীন  দৃষ্িটভঙ্িগর  েকােনা  মতবােদ  সামগ্িরক  উদ্দীপনার  েদখা  পাওয়া  অসম্ভব  ।  গঠনমূলকভােব  েদখা  যায়,
মানুষ ভিবষ্যেতর িদেক তািকেয় থােক, অতীত বা বর্তমােনর িদেক নয় । সুতরাং দর্শন একা যেথষ্ট নয় । িবশ্বজনীন
দৃষ্িটভঙ্িগও পরস্পর িবেরাধী হেত পাের। একিট হয়ত বাধ্যবাধ্যতা আেরাপ কের অথচ অন্য েকােনািট তা কের না ।
অন্য  কথায়  েকােনািট  হয়ত  মানুষেক  দায়-দািয়ত্ব  িদচ্েছ;  িকন্তু  অন্যিট  িদচ্েছ  না  ।  এেকশ্বরবাদী  িবশ্বজনীন
দৃষ্িটভঙ্িগ একিট ঐশী বাধ্যতা আেরাপ কের; অন্যিদেক েযমন অস্িতত্ববােদ আধ্যাত্িমক িভত্িত েনই । এক ব্যক্িত
বলেত পাের, ‘আিম আমার জন্য দািয়ত্ববান েযেহতু আিম স্বাধীন।’ িকন্তু এরকম স্বাধীনতার েকােনা অর্থ েনই েযেহতু
তা অন্য সবিকছুর সঙ্েগ সম্পর্কহীন এবং তাই অেনক সমস্যা সৃষ্িট কের । ধরুন আিম মুক্ত এবং ঐশী বা পিরেবশগত
বাধ্যবাধ্যতা আমােক চালনা কের না  ।  তাহেল তারা েযমন বেল,  ‘আিম  আমার জন্য দািয়ত্ববান,  অন্য েকউ নয়’  এটা  িক
অন্যেদরও দায়- দািয়ত্েবর সােথ সংযুক্ত কের? আিম িক আমার জন্য এমন িকছু চাইেবা যা অন্যেদর জন্যও লাভজনক হেব
? তারা যিদ এ দািয়ত্ব আমার ওপর অর্পণ কের,  তা েকাত্েথেক এেলা ? অন্যরাও মুক্ত এবং ঐ পরম স্বাধীনতার সােথ

অন্েযর সামেন দায়-দািয়ত্েবর েকােনা েযাগসূত্র েনই।
এ রকম েয স্বাধীনতার কথা তারা বেল থােক তা আদর্শ হেব এটাও অর্থহীন ।  এ  িদেয় েবাঝায় আমার পছন্েদর সাধারণ
স্বাধীনতা  আেছ  এবং  দািব  করা  হয়  ঐ  পছন্দ  শুধু  আমার  জন্যই  ভােলা  নয়,  বরং  তা  অন্েযর  জন্যও  ভােলা  ।  িকন্তু
অন্যরাও  স্বাধীন  এবং  কারও  িনজস্ব  ইচ্ছার  ব্যাপাের  েকােনা  প্রিতিনিধেক  প্রাধান্য  েদয়া  যায়  না  ।  অিধকন্ত
আমরা আরও একমত হেত পাির েয, আমার পছন্দ এতটা সিঠক হেব েয, তা অন্যেদর যা দায়-দািয়ত্ব েস অনুভূিত েথেক আলাদা
। একিট িবেশষ চলা বা না চলার জন্য েক আমার কােজর ওপর বাধ্যবাধকতা আেরাপ করেব ? েকােনা স্রষ্টা আেছন িক িযিন

আমার িহসাব েনেবন ? আপিন হয়ত বলেবন, ‘না’ । িবেবক-িবেবচনা আেছ িক? আবারও অপিন হয়ত বলেবন, ‘না’। তাহেল েক?...



এেকশ্বরবাদী  িবশ্বজনীন  দৃষ্িটভঙ্িগ  পথ  িনর্েদশক  রূেপ  কাজ  কের  েযেহতু  আদর্শ  এবং  দািয়ত্বেবাধ  সৃষ্িটর
ক্ষমতা  তার  আেছ  ।  এটা  লক্ষ্য  অর্জেনর  পথ  েদখায়  ।  এটা  আনন্দ  এবং  উৎসাহ  েযাগায়  এবং  আমােদর  মধ্েয
আত্েমাৎসর্েগর উদ্দীপনা জািগেয় েতােল । সর্েবাপির, আল্লামা তাবাতাবায়ী বেলেছন, এটা এমন এক েমৗিলক িবষয় হেত
পাের যা িশক্ষেণর সকল উপাদান িনেয় গিঠত । এেকশ্বরবাদ- এর নীিত েযন পািন- যা সকল ধারণার েশকেড় িসঞ্িচত হয়
অথবা রক্েতর মেতা যা খাদ্য বেয় িনেয় যায় শরীেরর সকল অংেশ অথবা অত্মার মেতা যা একিট মতবােদ জীবন ও গিতময়তার
উদ্েরক কের । আদর্শ প্রসঙ্েগ সারটার ও অন্যরা বেলন, েকােনা সীমােরখায় মানুেষর েথেম থাকা উিচত নয়, বরং তার
বাইেরও  তার  যাওয়া  উিচত  এবং  নতুন  লক্ষ্েযর  জন্য  তার  আেগর  পিরকল্পনা  পিরবর্তন  করা  দরকার  ।  আর  এভােব  তােক
আব্যাহতভােব এিগেয় েযেত হেব । এর অর্থ হেলা একিট িনর্িদষ্ট লক্ষ্যপােন িনরবচ্িছন্নভােব গিতশীল থাকা েযমন
একিট  েলাক  সামেন  েহঁেট  চলেছ  আর  চলেছ  যতক্ষণ  না  নতুন  িদগন্ত  তার  েচােখর  সামেন  খুেল  যায়  ।  েস  েকােনা
িনর্িদষ্ট  স্থােন  থামেত  চায়  না;  কারণ,  েস  জােন  ঐ  স্থান  হচ্েছ  মৃত্যু  ।  এেকশ্বরবােদ  লক্ষ্যিট  শুরু  েথেকই
েসখােন আেছ- খুবই স্পষ্ট এবং অসীম । প্রিতিনয়ত তা নতুন এবং অদম্য । অন্য েকােনা িবশ্বজনীন দৃষ্িটভঙ্িগেত
আদর্শ এবং উদ্দীপনা শক্িতরূেপ মতবােদর উৎস ও চলৎশক্িতর সমন্বয় ঘেটিন । েস সােথ এেকশ্বরবাদ বাধ্য বাধকতা
আেরাপ কের, আনন্দ সৃষ্িট কের, িনর্েদশনা প্রদান কের, আত্েমাৎসর্েগ উদ্বুদ্ধ কের, মানবজািতর ব্যাপক উন্নয়ন
ঘটায়,  যােত সব  সমস্যার সমাধান করা যায় ।  এটা  একমাত্র এেকশ্বরবােদর িবশ্বজনীন দৃষ্িটভঙ্িগ যার এত  সব  গুণ

ধারণ করার ব্যাপকতা রেয়েছ ।

ইসলামী িবশ্বাস ও মানব পূর্ণতা

ইসলােম কী িবশ্বােসর কথা বলা হেয়েছ এবং কুরআেন উল্েলখ করা হেয়েছ, অক্ষরূেপ যােক েকন্দ্র কের সবিকছু আবর্তন
কের?  এখােন  প্রথেমই  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  আল্লাহর  কথা  ।  দ্িবতীয়ত  েফেরশতা,  পিবত্র  আসমানী  গ্রন্থসমূহ,  নবী-
রাসূল,  পরকাল  ইত্যািদর  ওপর  িবশ্বাস  ।  ইসলােমর  বর্িণত  এ  িবশ্বাস  িক  মানব  জািতর  েকােনা  লক্ষ্য  নািক  অন্য
লক্ষ্যসমূেহর  জন্য  উপায়  স্বরূপ  ?  এর  সবই  মানেবর  লক্ষ্য;  কারণ,  ঐশী  লক্ষ্য  বা  উপায়  সম্পৃক্ত  নয়  ।  এ

লক্ষ্যগুেলােক  পূর্ণতার  পেথ  মানেবর  অর্জন  বেল  ধরা  হয়।

িবশ্বাস িনেজই িক মানেবর পূর্ণতা, যা তার প্রিত উপেদশরূেপ এেসেছ? নািক এ িবশ্বাসগুেলার ইিতবাচক প্রভােবর
কারেণ এগুেলার ওপর িবশ্বাস েপাষণ করেত মানবজািতেক আহ্বান করা হেয়েছ ? দার্শিনকরা প্রশ্নিট এভােব কেরেছন
‘িবশ্বাস স্থাপন মানুেষর জন্য আশীর্বাদ নািক উপকারী ? ‘আশীর্বাদ’ আর ‘উপকারী হওয়া’ এ দু’িটর মধ্েয পার্থক্য
রেয়েছ  ।  আশীর্বাদ  িনেজই  কাঙ্ক্িষত  পূর্ণতা,  িনেজর  জন্য-অন্য  েকােনা  িকছুর  জন্য  নয়  ।  িকন্তু  প্রেয়াজনীয়

েকােনা িজিনস ভােলা তার উপকারী প্রভােবর জন্য । এটা আশীর্বােদর ভূিমকা, িনেজই আশীর্বাদ নয়।

ইসলাম িনেয় আেলাচনায় এটা অবশ্যই পিরস্কার হওয়া দরকার েয, প্রভাব িনর্িবেশেষ একিট লক্ষ্য নািক আশীর্বাদ ।
আমরা িবশ্বােসর প্রভােবর কথা বিল, িবশ্বাস দুর্ঘটনার িবপরীেত প্রশান্িত, সিহষ্ণুতা িদেয় থােক এবং এর ফেল

সমােজ এেক অন্যেক িবশ্বাস কের; পরস্পেরর উপকার কের, ঈর্ষা েথেক দূের থােক।



িকন্তু িবশ্বাস িক ভােলা প্রভােবর জন্য? নািক িনেজই পূর্ণতা অন্েবষণ কের বেল? এখােন প্রশ্ন উত্থািপত হয়
িকেস  হয়  মানব  পূর্ণতা?  বস্তুর  পূর্ণতা  সংক্রান্ত  প্রশ্েনর  েচেয়  এ  প্রশ্েনর  উত্তর  েদয়া  অিধকতর  কিঠন।  এ
িবশ্েব আমরা প্রিতিনয়ত বস্তুর পূর্ণতা িনরূপণ কের থািক । একটা ভােলা আেপল েকমন হওয়া উিচত? এেত স্বাদ, গন্ধ,

বর্ণ, আকার-আকৃিত ইত্যািদ েবাঝায় । আর যিদ একিট আেপল এমন হয় তাহেল বিল আেপলিট পূর্ণতা লাভ কেরেছ।
একিট পূর্ণ বািড়ও সহেজ িনর্ধারণ করা যায়, একিট েঘাড়াও । িকন্তু সবেচেয় কিঠন ব্যাপার হেলা একজন পূর্ণ মানেবর
সংজ্ঞা  েদয়া  ।  ফেল  তােক  িনেয়  িবিভন্ন  প্রকার  ধারণা  খিতেয়  েদখা  দরকার  েকানগুেলা  সিঠক  অথবা  আমরা  যিদ

ৈবজ্ঞািনক  উপােয়  না  পাির  অন্তত  কুরআন  কীভােব  এবং  কতটুকু  ধারণা  অনুেমাদন  কের  তা  েদখা  উিচত।
এটা িক বলা িঠক হেব েয, েসই সত্তা পূর্ণ েয তার বিহর্জগৎ-প্রকৃিত েথেক সর্বািধক পিরমাণ সাফল্য অর্জন কের?
িকন্তু  না,  দু’িট  কারেণ  এটা  ভুল;  প্রথমত  আমরা  অন্য  েকােনা  িকছুেক  এভােব  সংজ্ঞািয়ত  কির  না  ।  অমার  বিল  না,
েঘাড়ািট পূর্ণ; একমাত্র কারণ, সর্েবাচ্চ উপকার েপেয় থািক । আমরা এর িনজস্ব গুণাবলী ও সম্পদ িবেবচনা কির ।
আমরা িবেবচনায় েনই না অেনক েবিশ পিরমাণ খাবার খায় বেল েঘাড়ািট পূর্ণতা অর্জন কেরেছ । একিট আেপল েবিশ বাতাস,

আেলা, পািন েপেয়েছ বেলই তােক পূর্ণ বিল না।

দ্িবতীয়ত িবেবচনাপ্রসূত নয় েয, েয েলাকিট প্রকৃিত েথেক সবেচেয় েবিশ আহরণ করেলা- েস পূর্ণমানব । কারণ, এেত
মন্তব্য করা যায়, েয প্রকৃিত েথেক কম সুিবধা িনেত পারেলা েস ত্রুিটপূর্ণ (পঙ্গু) েকােনা মানব!

আমরা দু’িট মানব চিরত্র িনেয় একটু আেলাচনা কির : মুআিবয়া আিশ বছর দীর্ঘ জীবেন প্রচুর পার্িথব কল্যাণ েভাগ
কেরেছন  ।  চল্িলশ  বছর  ধের  িতিন  িসিরয়ার  শাসনকর্তা  িছেলন  ।  (  ২০  বছর  ধের  শক্িতশালী  গভর্ণর  আর  বাকী  ২০  বছর
প্রভাবশালী খলীফা) অন্যিদেক আলী (আ.) কেঠার সংযমী জীবন যাপন করেতন যাঁর দার্শিনক দৃষ্িটভঙ্িগ িছল হয়েতা বা
মুক্ত হওয়া, নয় মহৎ বা মানিবক হওয়া, অথবা এ পৃিথবী েথেক িকছু না েনয়া । তেব আধ্যাত্িমক িবষেয় মেনােযাগ েদয়ার
ব্যাপারটা  িছল  িনশ্িচত  ।  যা  েহাক  তাঁর  পার্িথব  েভােগর  পিরমাণ  িছল  কেয়ক  টুকেরা  রুিট।  তাঁেক  িক  আমরা

অসম্পূর্ণ  মানব  রূেপ  অিভিহত  করেবা  পার্িথব  েভাগ  ন্যূনতম  বেল?
যিদ  আমরা  এমনটা  বিল,  তাহেল  জন্তুর  েচেয়ও  মানবেক  খােটা  কের  েফলা  হয়  ।  কারণ,  এ  পৃিথবী  েথেক  উপকৃত  হবার
মাপকািঠেত আমরা জীব-জন্তুেকও মূল্যায়ন কির না; অবশ্য েকউ েকউ মানুেষর মূল্যায়েন এর বাইের িকছু িচন্তাও কের
না  ।  তেব  এমন  কাউেক  পাওয়া  যােব  না  েয,  আধ্যাত্িমক  িবষয়াবিল  অস্বীকার  কের  এগুেলা  িবশ্বাস  করেব  ।  এখােন
আেরকিট  িবষেয়র  অবতারণা  করা  যায়,  যিদ  এ  পার্িথব  সুখ  অর্জন  মানেবর  পূর্ণতার  মাপকািঠ  না-ই  হয়  তেব  পরবর্তী
িবষয়িটর  ব্যাপাের  কী  বলা  যায়?  অর্থাৎ  মানেবর  পূর্ণতা  হচ্েছ  স্রষ্টার  উপহার  েথেক  উপকৃত  হওয়া-ঐ  উপহার
প্রাপ্িতর  েযাগ্যতা  অর্জন  করা  ।  তেব  পার্িথব  উপায়-উপকরণ  িদেয়  এটা  পিরমাপ  করা  সম্ভব  নয়  ।  তাই  মানুষ
প্রার্থনা  কের  পরকােল  সর্বািধক  পিরমােণ  উপকৃত  হবার  জন্য  ।  এরকম  প্রার্থনা  িনেয়  ইবেন  িসনা  বেলন  :  ‘এরকম
েলাকরা প্রার্থনা কের শ্রিমেকর মেতা যারা েবতেনর আশায় পিরশ্রম কের । অর্থাৎ েবতন ছাড়া তােদর কােজর েকােনা

আগ্রহ েনই।’

ইসলামী  যুক্িতর  িনিরেখ  এ  রকম  িবশ্বােস  েয  ইবাদাত  করা  হয়  তা  ত্রুিটপূর্ণ,  েযমন  শুধু  েবেহশেত  পুরস্কােরর
আশায় আনুগত্য েদখােনা, উপাসনা করা । ইমামগণ েথেক এ প্রসঙ্েগ প্রচুর সংখ্যক বর্ণনা আেছ । ‘যারা ভেয় ইবাদাত
কের,  তারা  দােসর  মেতা  েযন  েকউ  মিনেবর  ভেয়  েকােনা  কাজ  কের।’  একই  রকম  কথা  বেলেছন  আলী  (আ.)।  (নাহজুল  বালাগা,
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‘েকউ  আল্লাহর  উপাসনা  কের  েলােভ;  এটা  হেলা  ব্যবসািয়ক  ইবাদাত;  েকউ  ভেয়;  এটা  দােসর  ইবাদাত;  েকউ  ইবাদাত  কের
কৃতজ্ঞতা প্রকােশর জন্য আর এ ইবাদাত িবনয়ীর ইবাদাত।’ অন্যত্র আলী (আ.) আরও পিরস্কার কের বেলেছন, ‘েহ আল্লাহ!
আিম জাহান্নােমর ভেয় বা জান্নােতর েলােভ েতামার ইবাদাত কির না; আিম েতামার ইবাদাত কির; কারণ, তুিম ইবাদােতর

েযাগ্য।’
কােজই বস্তুগত সর্েবাচ্চ সুিবধা েভাগ করার সামর্থ্য িদেয় মানব পূর্ণতা পিরমােণর ধারণা সিঠক নয় । এমনিট এ
পৃিথবীর  গুণরািজ  অস্বীকার  কের  বা  ভিবষ্যৎ  জীবেনর  পার্িথব  সুিবধািদ  জমা  েরেখও  মানব  পূর্ণতা  পিরমােণর
িবষয়িট  সিঠক  নয়  ।  িবিভন্ন  রকম  বস্তুবাদী  দৃষ্িটভঙ্িগ  রেয়েছ  যার  সবিকছুই  শুধু  কল্যােণর  ধারণায়  পর্যবিসত

হয়।

আধ্যাত্িমক ধারণা িনম্নরূপ
১.  সম্ভবত  ‘পূর্ণ  মানব’  সংক্রান্ত  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  ধারণািট  হেলা  েজেনা’র  ধারণা  ।  িবিভন্ন  ধর্েম
প্রভািবত হেয় তাঁরা এ ধারণার সূত্রপাত ঘিটেয়েছন । িবিভন্ন ধারণা, েযমন ‘আদম’, ‘নবী -রাসূল’, ‘িসদ্ধপুরুষ’ এবং
‘প্রতীক্িষত  মাহদী’র  মেতা  পূর্ণ  মানব  েথেকও  তাঁরা  প্রভািবত  ।  ম্যািকিনয়ন  ‘ইসলােম  পূর্ণ  মানব’  নােম  বই
িলেখেছন । আবদুর রহমান বাদাভী বইিট আরিব ভাষায় অনুবাদ কেরেছন । এখােন িতিন বেলন, ‘পূর্ণ মানব তত্ত্ব গ্রীক

সনেদ প্রাপ্ত নয়; কারণ, এ ব্যাপাের গ্রীক দর্শেন িকছুই বলা হয়িন।’

ইসলামী  জগেত  সূফীবৃন্দ,  েযমন  মিহউদ্দীন  আরাবী  এ  িবষয়িট  উত্থাপন  কেরেছন  ।  অনুরূপ  বই-পত্র  িলেখেছন  আবদু-
কিরম েদইলামী, আিজজ আল দীন নাসাফী এবং একজন সূফী কিব সাইয়্েযদ মুহাম্মাদ বরকিত । েজেনা মানেবর পূর্ণতার ও
পূর্ণ মানব-এর ব্যাপাের সুস্পষ্ট ধারণা েপাষণ করেতন যা অন্যেদর কােছ হয়ত পুেরাপুির গ্রহণেযাগ্য িছল না;

তেব তাঁরা চূড়ান্ত িনর্ধারণী মন্তব্েয তা উপস্থাপন করেতন।

তাঁরা িবশ্বাস করেতন, একিট সত্য আেছ, আর তা হেলা স্রষ্টা । অন্য সবিকছু ঐ সত্েযর ছায়া মাত্র । তাঁেদর ধারণা
সবিকছুই  স্রষ্টার  মিহমা  প্রকাশ  কের  ।  যিদ  আমরা  ঐ  সত্েযর  পিরচয়  না  েপেয়  মারা  যাই  আমােদর  মৃত্যু  হেব
অিবশ্বাসীর, মূর্েখর, অন্ধকােরর এবং চরম উদাসীনতার মৃত্যু । একজন মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় যখন েস ঐ সত্যেক
বুঝেত  পাের  এবং  তা  অর্জন  কের  ।  তাঁেদর  ধারণা  এটা  অসম্ভব  েয,  স্রষ্টা  মানুেষর  মধ্েয  উপস্িথত  হেবন  বা  তার
সঙ্েগ সংযুক্ত হেবন । তাঁেদর ধারণামেত রূপধারণ হচ্েছ দ্ৈবততা । কােজই সত্য পাওয়া বা স্রষ্টােক পাওয়ার অর্থ
হেলা  িনেজেক  স্রষ্টায়  িবলীন  কের  েদয়া  ।  আর  তা  হেব  সত্যেক  পুেরাপুির  উপলব্িধ  করার  পর  আর  তখনই  েস  িনেজেক
িচনেব  ।  স্রষ্টা  হচ্েছন  একমাত্র  সত্য  আর  বাকী  সব  িকছুই  তাঁর  প্রকাশ  ।  এটা  েমাটামুিট  স্রষ্টার  কােছ
েপৗঁছােনার  মেতা  একটা  ধারণা  ।  এ  ধারণা  মেত  তাঁরা  িবশ্বাস  কেরন,  তা  না  হেল  িনর্িদষ্ট  িনয়েম  ধােপ  ধােপ
স্রষ্টার িদেক এগুেত হেব । কােজই েজেনা মতবােদর সত্য অর্জেনর িবিভন্ন ধাপ রেয়েছ । েয তা অর্জন করেত পাের না

েস অপূর্ণ, আর মানবতা িনর্ভর কের সত্যেক জানা ও অর্জন করার ওপর।
সত্য ও স্রষ্টার িদেক এিগেয় েযেত সহায়ক হচ্েছ প্েরম, সহানুভূিত ও পিরিচিত । তাঁর িদেক যাবার পেথ দর্শন বা মন
িদেয় নয়- হৃদয় িদেয় এগুেত হয় । অন্য সকল পূর্ণতা, তাঁর পূর্ণতা েথেক উৎসািরত । আর েকবল এ কারেণই এেক পূর্ণতা



বেল  িবেবচনা  করা  হয়  ।  সংযম  িক  পূর্ণতা?  তারা  বলেবন,  হ্যাঁ!  কারণ,  ঐ  পেথ  চলার  জন্য  এটা  একটা  শর্ত  ।  িবনয়,
সহায়তা, পথিনর্েদশসহ এরূপ আরও িবিভন্ন সদগুণাবিল েযগুেলার ৈনিতক কল্যাণ রেয়েছ েসগুেলা ঐ পেথ চলার শর্ত ।

২.  ঐশী  মতবােদ  িবশ্বাসী  দার্শিনকরা  েজেনা’র  ধারণার  সােথ  িভন্নমত  েপাষণ  কেরন  ।  তাঁেদর  মতানুসাের  মানেবর
পূর্ণতা  দু’িট  িবষেয়র  ওপর  িনর্ভরশীল;  ঘটনার  স্বীকৃিত  ও  জ্ঞান  ।  েজেনা  গুরুত্ব  েদন  ‘সত্েযর’  ওপর,  িকন্তু  ঐ
দার্শিনক  গুরুত্ব  েদন  জ্ঞােনর  ওপর,  যা  হেলা  বস্তু  ও  তার  অস্িতত্েবর  বাস্তবতা  সম্পর্েক  উপলব্িধ;  সাধারণত
জ্ঞান নয় । েযমন : আেপেলর ৈবিশষ্ট্যাবিল িবজ্ঞােনর সােথ সম্পর্িকত, জ্ঞােনর সঙ্েগ নয় । আবার একিট নগরী বা

বািড় সম্পর্েক সামগ্িরকভােব জানা আর তার িভন্ন িভন্ন অংশ সম্পর্েক জানা এক নয়।
একজন সাধক িবশ্বজগেতর ৈবজ্ঞািনক ও সিঠক স্বীকৃিতর সাধারণ প্েরক্ষাপেট মানবপূর্ণতােক িবেবচনা কেরন । তার
কােছ বস্তুগত এ জগৎ ৈবজ্ঞািনক ও বুদ্িধবৃত্িতক যা উদ্েদশ্যমূলক জগেতর সােথ সংযুক্ত । েযমন : উদ্েদশ্যমূলক
জগেত  একজন  স্রষ্টা  আেছন,  তাঁর  িচরন্তন  িনয়ম-শৃঙ্খলা,  বস্তু  ও  অবস্তুও  রেয়েছ  েসখােন  ।  িবজ্ঞানসম্মত  বা
বুদ্িধবৃত্িতক জগেতও এ িবষয়গুেলা িনশ্িচতভােব িবরাজ কের । তােদর ধারণামেত একজন পূর্ণ মানবেক তাই জ্ঞােনর
স্বীকৃিত িদেত হেব । আমরা জ্ঞােনর সাক্ষ্য-প্রমাণ িদেয় আেলাচনা করেত পাির; িকন্তু আমরা এর উৎস বা িনয়মনীিত
িনেয় িকছু বলেত অপারগ । পিবত্র কুরআন েঘাষণা কের, ‘জ্ঞােনর আশীর্বাদ েয কারও ওপর মঞ্জুর করা েযেত পাের েয

ইচ্ছা েপাষণ কের এবং েয তা গ্রহণ কের অফুরন্ত কল্যাণ খুঁেজ পায়।’ (সূরা বাকারা : ২৬৯)
জ্ঞােনর পাশাপািশ পূর্ণতার পূর্বশর্ত রূেপ এমন সাধক ন্যায়িবচারেক শর্ত বেল মেন কেরন-ৈনিতক ন্যায়িবচার যার
ওপর  সামািজক  িবচার  িনর্ভরশীল  ।  এর  অর্থ  দাঁড়ায়  মানুেষর  শারীিরক  শক্িত  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  শক্িত  যা  তার
অন্তর্িনিহত িবষয়াবিলর ওপর প্রাধান্য িবস্তার কের এ দুেয়র মধ্েয ভারসাম্য থাকা উিচত । অন্য কথায় বুদ্িধর
উিচত সকল ক্ষুধা, তাড়না ও কল্পনার ওপর প্রাধান্য িবস্তার করা যােত এগুেলার প্রিতিট শক্িত েযাগ্যতা অনুযায়ী
পিরিমত অংশ িনেত পাের । সাধকেদর পিরভাষায় জ্ঞােনর সােথ সম্পর্িকত িবষয়াবিলেক অনুসন্িধৎসু বুদ্িধ, আর িবচার

সম্পর্িকত িবষয়াবিলেক ব্যবহািরক বুদ্িধ বেল অিভিহত করা হয়।

‘িবশ্বাস’  সংক্রান্ত  প্রশ্নিটেক  ‘জ্ঞান’  প্রসঙ্েগ  পুনরায়  উত্থাপন  করা  যায়।  জ্ঞান  িক  মানুেষর  ‘সমাপ্িত’  বা
‘উপায়’ তুেল ধের? জ্ঞান িনেজই িক ‘সমাপ্িত’, ‘উপায়’ নািক উভয়? জ্ঞান িক মানেবর পূর্ণতা । যিদ তা-ই হয় তাহেল তা

সুিবধািদ সম্পর্িকত হেয় পেড়, আর সুিবধা ছাড়া তা মূল্যহীন হেয় য়ায় এবং যতই সুিবধা ততই এটা ভােলা হয়।
৩.  তৃতীয়  একিট  মত  অনুযায়ী  মানেবর  পূর্ণতা  আেবগ-অনুভূিতেত  অন্তর্িনিহত;  েযমন  প্েরম  ।  এটা  একটা  নীিতগত
দৃষ্িটভঙ্িগ যা দািব কের অন্যেদর প্রিত যার সহমর্িমতা েবিশ েস-ই পূর্ণ । আর যিদ েস অন্যেদর প্রিত নামমাত্র
সহানুভূিতশীল হয় েস অপূর্ণ এক মানুষ । ৈনিতক বঞ্চনার িভত্িত হচ্েছ স্বার্থপরতা । স্বার্থপরতােক েয যত েবিশ
দূের রাখেত পাের েস  তত  েবিশ পূর্ণ ।  এ  িবষেয়র ওপর িহন্দুরাও েবশ গুরুত্ব আেরাপ কেরেছ ।  ‘এ  আমার িবশ্বাস’
গ্রন্েথ গান্ধী এ িবষয়িটর ওপর ব্যাপক গুরুত্ব িদেয়েছন । িহন্দু ধর্েম সত্য ও সুন্দর (প্েরম) দু’িটর ওপরই

েজার েদয়া হেয়েছ এবং এ দু’িট িবষয় অস্বীকারকারী পশ্িচমা সভ্যতার সমােলাচনা কেরেছ।
৪. মানবপূর্ণতা িনেয় আেরকিট মতবাদ হচ্েছ েসৗন্দর্য। অবশ্য এ েসৗন্দর্য বাহ্িযক নয়, আধ্যাত্িমক । ৈশল্িপক

বস্তু ৈশল্িপক েমজাজ প্রকাশ কের, আর সব সুন্দর বস্তুর সৃষ্িট হয় ।
৫. আেরকিট দৃষ্িটভঙ্িগ যা পাশ্চাত্য ধারণারূেপ খ্যাত তা বস্তুবাদী । এ মতবােদ মানবপূর্ণতা ক্ষমতায় িনিহত ।
েয  ব্যক্িত  যত  েবিশ  ক্ষমতাশালী,  িনজ  গণ্িড  ও  অন্যেদর  ওপর  যত  েবিশ  প্রভাবশালী,  েস  তত  পূর্ণ  ।  ডারউইেনর



িববর্তনবােদও এ ধারণা প্রিতফিলত হয় । ডারউইেনর মানদরণ্ড অিধকতর পূর্ণ সত্তা িনেজর সুরক্ষায় অবশ্যই যেথষ্ট
শক্িতশালী এবং িটেক থাকার লড়াইেয় েস প্রিতপক্ষেক িনর্মূল করেত সক্ষম । ডারউইেনর সমােলাচনা করা হেয়েছ তাঁর
‘িটেক থাকার লড়াই’ সংক্রান্ত তত্ত্েব নীিত-ৈনিতকতার েকােনা স্থান না েদয়ার কারেণ । অেনক পশ্িচমা পণ্িডতও
স্বীকার কেরেছন জ্ঞানই মানুেষর উপকার কের, তােক আরও ক্ষমতাবান কের এবং প্রকৃিতেত িবরাজ কের । এভােব তাঁরা
ৈবজ্ঞািনক তত্ত্েবর প্রচার চালান সভ্যতা ও প্রযুক্িত উন্নয়েনর অনুঘটক রূেপ । এ ধারণার প্রেয়াগও রেয়েছ এবং
তা এমন পিরসের চলেছ েয, উপকােরর েচেয় ক্ষিতই েবিশ হচ্েছ । তাঁরা জ্ঞান, সততা, প্েরম এবং িবশ্বাস-এর পিবত্রতা
অগ্রাহ্য কেরেছন যা আেগ মানবজািত িবশ্বাস করেতা । তাঁেদর মেত সব িকছুই ক্ষমতার কােছ নিত স্বীকার কের আর তাই
তার  মানিবক  অগ্রগিতর  পথ  পিরবর্তন  কেরেছ  ।  আর  তখন  েথেকই  মানুষ  আধ্যাত্িমকতায়  িবশ্বাস  েছেড়  িদেয়েছ  ।  যিদ

তাঁরা আধ্যাত্িমকতার দািব কেরন, তা হেব তাঁেদর প্রিতপক্েষর কাজ ।

িনৎেস’র দর্শন সমােলািচত হয় অেনক আড়ম্বরতার কারেণ । তেব িতিন েখালাখুিল ও পিরস্কার ভাষায় কথা বলেতন । তাঁর
েযৗক্িতক উপসংহার- ক্ষমতার েসবায় িবজ্ঞান িনেয়ািজত, আর মানেবর পূর্ণতা স্বীকৃত তার ক্ষমতায় ।

ইসলামী এেকশ্বরবাদ : উপসংহার

মানেবর  পূর্ণতা  প্রসঙ্েগ  ইসলােমর  দৃষ্িটভঙ্িগ  কী?  যখন  একিট  মতবাদ  েকােনা  আদর্শ  স্থাপন  করেত  চায়  তখন
অবশ্যই িনর্েদিশকা ও  তা  েমেন চলার কারণ েজারােলাভােব উপস্থাপন কের এবং সামেন লক্ষ্য-উদ্েদশ্য উপস্থাপন
কের  তা  সবাইেক  অনুসরণ  করেত  আহ্বান  জানায়  ।  ইসলােমর  লক্ষ্য  হচ্েছ  সত্িযকােরর  একজন  মুসলমােনর  সত্িযকার
উদ্েদশ্য । একজন পূর্ণ মানেবর ধারণা তুেল ধরা হচ্েছ আসেল ইসলামী আদর্শ ও এতৎসংক্রান্ত নীিতমালা িনেয় একিট
েমৗিলক আেলাচনা । মানব-পূর্ণতা এবং একিট পূর্ণ-সত্তা িনেয় িবিভন্ন মতবাদ ইেতামধ্েয আেলািচত হেয়েছ । এখােন

একিট উপসংহার টানা হেব।
েজেনা-এর ধারণামেত ‘সত্য’  হচ্েছ সবিকছুর িভত্িত । ‘সত্য’  শব্দিট িদেয় তাঁরা ‘স্রষ্টার আভাস’  এবং সৃষ্ট সকল
আকার-আকৃিত ও বস্তু ‘স্রষ্টার প্রকাশ’ বেল অর্থ কেরন । এভােব েয ‘সত্য’ স্রষ্টা তা ছাড়া অন্য সবিকছুই তাঁর
ছায়া, তেব সত্য িনেজই এক বাস্তবতা । স্রষ্টা বলেত পরম প্রভুেক েবাঝােনা হেয়েছ, েকউ যাঁর সমকক্ষ নয় বা যাঁর
সােথ  তুলনীয়  নয়  ।  তাঁরা  আেরা  িবশ্বাস  কেরন,  মানুষ  স্রষ্টার  সােথ  িমেশ  েযেত  পাের  অথবা  তাঁরা  েযমন  বেলন,
স্রষ্টায় িবলীন হেয় েযেত পাের । মানুষ একিট সত্তা, তার স্রষ্টা েথেক িভন্ন সত্তা; মানেবর পূর্ণতা বা সুখ তার
উৎস-স্রষ্টার কােছ িফের যাওয়ার মধ্েয িনিহত । তাঁরা এ লক্ষ্য অর্জেনর পথ ও উপায় প্রদর্শন কেরন, আর তা একজন
মানুেষর সারা সত্তায় িনিহত েযমন এর হৃদয় এবং তার পিরবর্তন-পিরবর্ধন যা পূর্ণ একত্েবর পেথর প্রিতবন্ধকতা

সিরেয় েদয় । তােদর উপায় হেলা প্েরম, উপাসনা ও আত্মশুদ্িধ ।
ঐশী মতবােদ িবশ্বাসী দার্শিনকরা িবষয়িট িভন্নভােব েদেখন । তাঁরা বেলন, মানুেষর অস্িতত্ব তার বুদ্িধেত আর
বাকী সব িবষয় দ্িবতীয় পর্যােয়র । বুদ্িধবৃত্িতক ক্ষমতার পূর্ণতার দু’িট িদক : অনুসন্িধৎসু ও ব্যবহািরক ।
অনুসন্িধৎসু বা তাত্ত্িবক িদেক আেছ জ্ঞান যার অর্থ হেলা যা েযমন আেছ তােক েসভােব উপলব্িধ করা, আর ব্যবহািরক
িদেক  আেছ  ন্যায়িবচার  ।  ন্যায়িবচার  বলেত  েবাঝায়  মানেবর  সমগ্র  সত্তার  ওপর  অন্তর্িনিহত  েকােনা  কামনা  যা
শক্িত  নয়-  বুদ্িধবৃত্িতই  িবজয়ী  হেব  ।  প্েলেটা  তাঁর  ‘িথওরী  অব  িরপাবিলক’-এ  এমন  একিট  িবষয়  তুেল  ধেরন  েয,



দার্শিনকরা  শাসেক  বা  শাসকবর্গ  দার্শিনেক  রূপান্তিরত  হন  ।  এ  তত্ত্বিট  ব্যক্িত  পর্যােয়ও  ব্যবহার  কার  যায়
এবং বলা হয়,  একজন তখনই সুখী হয় যখন তার অস্িতত্ব দর্শন িদেয় পিরচািলত হয়। তাঁেদর মেত সত্য অর্জন িবেবচ্য
িবষয়  নয়;  তাঁরা  িচন্তাধারা  এবং  প্রিতক্িরয়ার  ওপর  েজার  েদন- হৃদয়  বা  আত্মার  ওপর  নয়।  ঐ  লক্ষ্য  অর্জেনর  পথ

হেলা বুদ্িধবৃত্িত, যুক্িত এবং কার্যকারণ।

অন্য  একিট  েগাষ্ঠী  প্েরমেক  মানবপূর্ণতা  বেল  িবেবচনা  কের  ।  এর  অর্থ  িনেজেক  ভুেল  যাওয়া  এবং  অন্যেদর
ভােলাবাসা যােত আপন-পেরর মধ্েয েকােনা সীমােরখা না থােক । আর যখনই েকােনা পছন্েদর প্রশ্ন আেস তখন অন্যেক
িনেজর ওপর অগ্রািধকার িদেত হেব । কারও মানিবক আেবগ- অনুভূিত তার সীমােরখার লক্ষ্য পর্যন্ত িবকিশত হেল তােক

পূর্ণ মানব বলা েযেত পাের ।

আবার  অন্য  একিট  মতবােদ  পূর্ণমানেবর  অস্িতত্ব  রূেপ  েসৗন্দর্েযর  কথা  বলা  হয়  েয  েসৗন্দর্য  হেব  আত্িমক,
বাহ্িযক নয় । বাহ্িযক েসৗন্দর্য েকােনা গুরুত্ব বহন কের না । সক্েরিটস এর ধারণার মূল কথা িছল এিট । তাঁরা

বেলন, সত্যবািদতা ভােলা; কারণ, তা সুন্দর । ‘ভােলা’ শব্দিট েবাধ এবং বুদ্িধ উভয় ক্েষত্ের ব্যবহৃত হেয়েছ।
জ্ঞান  তাঁেদর  জন্য  একিট  পূর্ণতা,  কারণ,  তা  সুন্দর  ।  িবপরীেত  মূর্খতা,  ক্ষমতা,  দায়ভার  এবং  দুর্বলতাও  একই
মানদণ্েড  িবচার্য  ।  কিবতা,  িশল্প  এবং  েমৗিলকত্েবর  অর্থ  দাঁড়ায়  সুন্দেরর  সৃষ্িট,  আর  এ  সুন্দেরর  স্রষ্টাও
িনেজ সুন্দর এবং সুন্দর সৃষ্িটেত সক্ষম । েকবল সুন্দর আত্মা-ই সুন্দর কিবতা বা সুন্দর আঁকেত পাের। কাজার
বংশীয়  এক  রাজা  সম্পর্েক  একিট  গল্প  েশানা  যায়  ।  িতিন  দু’লাইেনর  একিট  ছন্েদর  একিট  লাইন  িলখেলন;  দ্িবতীয়
লাইনিট  আর  িলখেত  পারেলন  না  ।  িতিন  িবিভন্ন  কিবর  সহায়তা  চাইেলন  ।  অবেশেষ  একজন  দ্িবতীয়  লাইনিট  িলখেলা  যা
সবেচেয় মানানসই । প্রথম লাইনিট িছল ‘ইউসূেফর মেতা েসৗন্দর্য আর েকউ েদেখিন’ আর দ্িবতীয় লাইনিট হেলা ‘তেব েয
ইউসূফেক  সৃষ্িট  কেরেছন,  প্রকৃত  েসৗন্দর্য  তাঁরই  ।  এটা  খুবই  সত্য  কথা  শুধু  পরম  েসৗন্দর্েযর  অিধকারী

স্রষ্টা-ই  পােরন  তাঁর  সৃষ্িটর  মােঝ  েসৗন্দর্য  ভের  িদেত।
এবার আসুন এসব মতবাদ সম্পর্েক ইসলােম কী মন্তব্য পাওয়া যায় । ‘সত্য’-ই পূর্ণতা- ইসলাম িক এটা েমেন িনেয়েছ?
আমরা সামগ্িরকভােব েজােনা-এর মতবাদ গ্রহণ করেত পাির না । কারণ, ইসলাম অনুসাের, িপতা বলেত েয ভাব প্রকাশ পায়
স্রষ্টা  েতমন  েকােনা  স্রষ্টা  নন  (িপতা  তার  মেতা  আরও  সত্তা  জন্ম  িদেত  সক্ষম)।  যিদ  তা-ই  হয়,  সৃষ্িটর  কর্ম
সম্পাদেনর  পর  িতিন  েক?  িতিন  িক  িপতার  মেতা  যার  সন্তানািদ  আেছ?  নািক  েকবল  সৃষ্েটর  জীিবকা  প্রদান  কেরই

ক্ষান্ত  ।  নািক  অ্যািরস্টটল  েযমন  বেলেছন  প্রথম  চািলকা  শক্িত?
ইসলােম স্রষ্টার ব্যাপাের যুক্িত, ‘তাঁর সােথ কারও তুলনা হয় না’ এ যুক্িতর েচেয় উঁচু স্তেরর । পিবত্র কুরআেন
বলা হেয়েছ, ‘আল্লাহ আসমান যিমেনর নূর’-(সূরা নূর : ৩৫) অর্থাৎ িতিন িতিনই, অন্য সব িকছু তাঁর অিধকারভুক্ত ।
কুরআেনর অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় িতিন ‘পরম সত্য’। কুরআেন আেরা বলা হেয়েছ : ‘আমরা িশগিগরই তােদরেক িবশ্ব
জগেত  ও  তােদর  হৃদেয়  আমােদর  িচহ্ন  েদখােবা  যােত  তােদরেক  িনশ্িচত  করা  যায়-  কুরআন  সত্য।’  (সূরা  হা-মীম  আস
সাজদা : ৫৩) আসেল, যখন েকউ আল্লাহেক িবশ্বাস কের, তার জন্য সব িকছুই হ্রাস েপেয় অনস্িতত্েব রূপান্তিরত হয় ।

কারণ, েস এমন িজিনস েপেয়েছ যার তুলনায় আর সব িকছুই মূল্যহীন । সাদী তাঁর কাব্যগ্রন্থ
বুস্তােন িবষয়িট সুন্দরভােব তুেল ধেরেছন-

‘বুদ্িধজীবীর জন্য এ পথ েগালক ধাঁধাঁ,



তেব জ্ঞানীেদর জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর েকউ েনই।’
িতিন তখন তার প্রশ্েনর জবাব েদন :

‘েহ আমার িবজ্ঞ বন্ধু! ভােলা প্রশ্ন কেরেছা; আিম েতামার বুদ্িধবৃত্িতক অনুেমাদেনর জবাব েদব । এই েয সূর্য,
সাগর, পাহাড়, আকাশ, মানুষ, ৈদত্য-দানব, জ্িবন এবং েফেরশতাবর্গ, যা-ই েহাক না েকেনা, তারা স্রষ্টার অস্িতত্েবর

সামেন অস্িতত্েবর প্রশ্েন অিত নগণ্য।’
যিদ িতিন-ই সত্তা, বাকী সব িকছু অনস্িতত্ব হয়, তাহেল স্রষ্টােক েচনার পর কারও পক্েষ অন্যিদেক িফের যাওয়া বা
অন্য  েকােনা  লক্ষ্য  িনর্ধারণ  অসম্ভব  ।  কােজই  স্রষ্টার  সােথ  অন্য  েকােনা  স্রষ্টার  তুলনা  করার  সম্ভাবনা
অেপক্ষা ইসলাম অনুযায়ী িবশ্বাস অেনক ঊর্ধ্েব । স্রষ্টা সত্য, বাস্তবতা যাঁর সামেন আর িকছুই সত্য বা আসল নয়।
িকন্তু  সাধকরা  েয  জ্ঞান-এর  কথা  বেলন  ইসলােম  িক  তা  গুরুত্বপূর্ণ? জ্ঞান  সংক্রান্ত  নীিত-যা  েযমন  আেছ  তার
স্বীকৃিত-এটা ইসলােম অনুেমাদন পায় । কুরআেন বলা হেয়েছ, ‘িতিন যােক ইচ্েছ কেরন তার প্রিত জ্ঞােনর আশীর্বাদ
মঞ্জুর কেরন,  আর  েয তা পায় েস অফুরন্ত কল্যাণ লাভ কের।’  (সূরা বাকারা :  ২৬৯)  এ  আয়াত আমরা কীভােব ব্যাখ্যা

করেবা ? জ্ঞানেক বলা হেয়েছ মানবীয় কল্যাণ এবং তা প্রায় পূর্ণতার কাছাকািছ- তা েকবল প্রেয়াজনীয় তা নয়।

ন্যায়িবচার অর্থাৎ সামািজক ন্যায়িবচারও অনুরূপ । অবশ্য সামািজক ন্যায়িবচার ৈনিতক িবচার প্রসঙ্েগ ব্যক্িত
পূর্ণতার  সােথ  সম্পর্কযুক্ত  ।  ইসলাম  িবশ্বাস  কের  ক্ষমতা  এবং  অভ্যন্তরীণ  আেবগ-অনুভূিতর  প্রিত  নমনীয়
সম্মানেবাধ বজায় রাখা,  তেব তা আড়ম্বরতা প্রত্যাখ্যান কের । এক বুদ্িধবৃত্িতক বা িবশ্বােসর শাসনেক ইসলাম
যেথষ্ট  রূেপ  অনুেমাদন  কের  না  ।  মানব  শক্িতর  দার্শিনকতােক  ইসলােম  েদখা  হয়  মানব  শাসেনর  অনুপযুক্তরূপ
দুর্বলতা  িহসােব  ।  িবশ্বােসর  সােথ  দর্শেনর  সংেযাগ  হেল  তা  গভর্নর  িহসােব  ভূিমকা  পালন  করেত  সক্ষম  ।  তেব
ইসলােম  ‘প্েরম’  প্রসঙ্েগ  নবীজীর  হাদীস  অেপক্ষা  আর  েবিশ  কী  বলা  যায়?  দয়া  ও  পারস্পিরক  সহনশীলতা  প্রসঙ্েগ
আমােদর পয়গাম্বর (সা.) তাঁর সাহাবীেদর িজজ্ঞাসা করেলন, ‘িবশ্বােসর েকান্ শাখািট অিধকতর শক্িতশালী?’ তাঁেদর
প্রত্েযেক িভন্ন িভন্ন উত্তর িদেলন, েকউ বলেলন, ‘নামায’, েকউ ‘েরাযা’, েকউ বলেলন, ‘হজ্ব’ ইত্যািদ। িতিন বলেলন,
‘েতামরা যা বেলছ তা সত্য, তেব এেদর েকােনািট-ই সবেচেয় শক্িতশালী নয়।’ তাঁরা িজজ্ঞাসা করেলন, ‘তাহেল েসটা কী?’

িতিন জবাব িদেলন, ‘আল্লাহর সন্তুষ্িটর আশায় অন্যেক ভােলাবাসা ।’
ওপেরর  িবশ্বাসগুেলার  েকানিট  গুরুত্ব  িবেবচনায়  প্রথম,  আর  েকান্গুেলা  এর  পিরপূরক?  ইবাদাত  িনেয়ও  প্রশ্ন
রেয়েছ । পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘আিম জ্িবন ও মানব জািতেক আমার ইবাদাত করা ছাড়া অন্য েকােনা উদ্েদশ্েয

সৃষ্িট কিরিন।’

কােজই  ইবাদাতেক  উদ্েদশ্য  িহসােব  উপস্থাপন  করা  হেয়েছ  যিদও  েকউ  েকউ  এটা  মানেত  নারাজ  ।  আমরা  ইেতামধ্েয
আেলাচনা  কেরিছ  েসসব  মতবাদ  যা  বস্তুগত  সুিবধািদ  সমুন্নত  কের  এবং  মানেবর  পূর্ণতা  এবং  পূর্ণ  সত্তার
অস্িতত্বও  অস্বীকার  কের  ।  তাঁরা  জ্ঞানসহ  সব  িকছুেক  মানবজািতর  জন্য  কল্যাণকর  বেল  িবেবচনা  কের  থােকন।

েবকেনর সময় েথেক মানুেষর িচন্তাধারা এমনই িছল । আজ দািব করা হয় সমাজ উন্নত হেয়েছ, িববর্িতত হেয়েছ । তাহেল
েকান্  সমাজ  েবিশ  পূর্ণ?  েস  সমাজ  যা  বাস্তবতার  কাছাকািছ  না  িবশ্বােসর?  নািক  েস  সমাজ  েযখােন  জ্ঞান,
ন্যায়িবচার বা প্েরম আেছ? তাঁরা বেলন : ‘না, এটা েস সমাজ যা েবিশ স্বার্থ িনশ্িচত কের, েবিশ প্রযুক্িত, আরও
েবিশ  িবজ্ঞানময়  যার  সবটাই  মানবজািতেক  উন্নততর  আরাম-আেয়শ  এবং  বস্তুগত  স্বার্থ  উপহার  েদয়।’  এই  েয  অিধকতর



স্বার্থ যা তাঁরা েদখেত পান তা জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতা যা েভাগ কের তার েচেয় েবিশ িকছু নয় । এগুেলা শারীিরক
স্বাস্থ্য ও বৃদ্িধ, ক্ষুধা ও কামনা-বাসনা তৃপ্িতই িনশ্িচত কের মাত্র । কােজই তাঁেদর মেত জীবজন্তু ও বৃক্ষ
–লতার পূর্ণতা ছাড়া আর  েকােনা মানিবক পূর্ণতা থাকেত পাের না  ।  িবজ্ঞানও মানুেষর েতমন েযমন একিট জন্তুর

জন্য িশং যা অস্ত্র িহসােব িটেক থাকার লড়াইেয় ব্যবহৃত হয়।
আসুন এবার আমরা উপাসনার কথায় আিস । েকেনা ইবাদাত করেবা? দু’িট দৃষ্িটেত এটা েদখা েযেত পাের। সাধারণ মানুেষর
জন্য উপাসনা পরবর্তী জীবেন আল্লাহর কাছ েথেক পুরস্কার পাওয়ার উপায় । এ পৃিথবীর পুরস্কার সীিমত, তাই ইবাদাত
এ জীবেনর পর আেরা গভীরতর এবং বৃহত্তর পিরসের পুরস্কার পাবার আশা জাগ্রত কের । েযমন : হুর, েবেহশতী প্রাসাদ,
মধু,  সুস্বাদু ফল ও পানীয় । িকন্তু এটাও জীেবর পূর্ণতার বাইের িকছু নয় যিদও তা িচরকােলর জন্য েদয়া হেব ।
ইবাদােতর  অন্য  অর্থও  থাকেত  পাের  ।  যা  দােসর  ইবাদাত  নয়  েয  পরকােল  পুরস্কার  লাভ  করা  যােব  ।  শারীিরক  বা
বস্তুগত দুঃখ-দুদশা েথেক মুক্িত লাভও উদ্েদশ্য নয় । এটা প্রাণীর ক্ষুধা েথেক অেনক দূেরর িবষয় । এ ইবাদাত
প্েরেমর,  আেবগ-অনুভূিতর,  কৃতজ্ঞতার  ।  তখনই  ইবাদােতর  অর্থ  খুঁেজ  পাওয়া  যায়  যা  সত্েযর  প্েরম-এর  সমার্থক-
সমমােনর । স্রষ্টা আর তখন ইহকাল বা পরকােল জীবেনর উপায় রূেপ িবেবিচত হন না । স্রষ্টা-ই তখন িনেজ সত্য এবং
প্রকৃত লক্ষ্য রূেপ উদ্ভািসত হন । এ ধরেনর ইবাদাত অেনক উন্নত স্থােন সমাসীন; কারণ, এটা মাধ্যম নয়, ঐ সত্তায়

তার সমাপ্িত।
এভােব  ইবাদােতর  িবিভন্ন  পর্যােয়  রেয়েছ  ।  পরকােল  জীেবর  কামনা-বাসনা  পূরেণর  জন্য  ইবাদাত-যা  ইবাদােতর
অনুপস্িথিতেত তুলনামূলক এক প্রকার পূর্ণতা েবাঝায় এবং তা বস্তু সাম্রাজ্েয এক প্রকার ইিতবাচক সহাবস্থান ।
কারণ,  এর  অর্থ  দাঁড়ায়  স্রষ্টার  কােছ  িচরস্থায়ী  িকছু  একটা  কামনা  করা-এ  জগেত  স্বার্থপরতা  ও  কামনা-বাসনার
পিরবর্েত  ।  তেব  এরকম  ইবাদাত  সত্িযকার  ইবাদােতর  তুলনায়  অেনক  িনম্ন  মােনর  ।  কােজই  ইবাদাত  িবশ্বােসর  ওপর
িনর্ভরশীল এবং িবশ্বাস িনর্ভর কের সত্েযর ওপর । ইসলাম মানবজািতেক জ্ঞান, ন্যায়িবচার, প্েরম ও েসৗন্দর্েযর
প্রিত আহ্বান জানায় । িকন্তু প্রধান লক্ষ্য েকানিট? এর সবগুেলাই িক সমান গুরুত্ববহ? নািক এর একিট প্রধান

উদ্েদশ্য এবং অন্যগুেলা এর পিরপূরক?
আমরা মেন কির, লক্ষ্য হচ্েছ ‘সত্য’ (স্রষ্টা) আল্লাহ্ । ইসলামী এেকশ্বরবােদর েকবল এ অর্থই গ্রহণেযাগ্য । যিদ
ইসলাম অন্য লক্ষ্য িনর্ধারণ কের, েযমন : েবেহশত-েদাযখ েথেক পলায়ন, এগুেলা দ্িবতীয় সািরর গুরুত্ব বহন কের ।
জ্ঞান িনেজ লক্ষ্য নয় তেব সত্েযর অন্েবষেণ সহায়ক । ন্যায়িবচার ও মানবাত্মার পশুত্ব দমেন এবং সত্েযর পেথ
কৃত্িরম  বাধা-িবপত্িত  দূরীকরেণ  কল্যাণকর  ।  প্েরমও  সত্য  অর্জেন  সহায়তা  কের  ।  িবশ্বাস  যা  ইসলােমর  লক্ষ্য
িহসােব িবেবিচত হেত পাের । িকন্তু িবশ্বাস িক দুর্দশা দূরীকরেণ, আগ্রাসন প্রিতেরােধ এবং পারস্পিরক আস্থা
স্থাপেন  ভূিমকা  পালেনর  জন্য  গুরুত্বপূর্ণ?  স্রষ্টার  িবশ্বাস  িনেজই  একিট  লক্ষ্য  ।  িবশ্বােসর  প্রভাব,  যা

অসংখ্য মানুষেক স্রষ্টার সােথ সংযুক্ত কের, আর ইসলােমর দৃষ্িটেত এ সংেযাগ-ই হচ্েছ পূর্ণতা।
(সূত্র:(ঢাকা েথেক প্রকািশত ত্ৈরমািসক পত্িরকা প্রত্যাশা, বর্ষ-১, সংখ্যা-১


